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নববষর্ উদযাপন করার িবধান 

 

সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন আমােদরেক সেবর্া�ম

দীেনর অনুসারী ও সবরে�� রাসূেলর উ�ত হওয়ার তাওিফক দান 

কেরেছন। সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক মুহা�দ ইবন আ�ু�াহর 

উপর, িযিন আমােদরেক কলয্াণক সকল পথ বাতেল িদেয়েছন 

এবং সকল �কার অিন� েথেক সতকর্ কেরেছন। আেরা সালাত

ও সালাম বিষর্ত েহাক তার পিরবারবগর্ ও সােদর উপর, যারা 

তার আনীত দীন ও আদশর্েক যথাযথভােব পরবতর্ী উ�েতর

িনকট ে পৗঁেছ িদেয়েছন এবং   েকয়ামত পযর্� যারা তাে  র 

সু�রভােব অনুসরণ করেব সবার উপর। অতঃপর:  

আবু হুরায়রা রািদয়া�াহ  ‘আনহু  েথেক বিণ ত, নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  
يْسِ « مُ �َ و ًنا،   مْ ؤُ م  لُ َّرلاج ْصُي ،بِحُ   مِِ ل ْظُمْلا ِ




ْيَّللل ا  ِ عَ
طِ قَك اًن تَ فِ ِلا 

م
�َلأاِب ْ ا وُ رِد

يْسِ  مُ � ْوَأ

،اًرِف   �اَيْ ُّ لدا َنِ  َعِبرٍضَ م

ُهَنيِد ُع   ِبَي ،اًرِفَكا ُحِبْصُ�َو ،اًنِمْؤي


    « 

“েতামরা অ�কার রােতর ঘনঘটার নয্ায়  েফতনার পূেবর  ্ �

আমল কর, [যখন] বয্ি�  েভার করেব মুিমন অ   ব�া, স�য্া

করেব কািফর অব�ায়; অথবা স�য্া করেব মুিমন অব�া, েভার 

করেব কািফর অব�ায়। মানুষ তার দীনেক িবি� কের িদেব 
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দুিনয়ার সামানয্  িবিনমে”।1 আমরা বতর্মা েফতনার ে স 

অ�কাের বাস করিছ, আমােদর চারপােশ েঘার অ�কার: মূখর্তার

অ�কার, কুসং�ােরর অ�কার, িবদআেতর অ�কার, িশরেকর 

অ�কার, সিঠক পথ খুেজ পাওয়া দু�র। িবেশষ কের ই হুি-

খৃ�ান ও কােফরেদর সং�ৃিত আমােদর �াস কের েরেখেছ। 

আমরা তােত গভীরভােব ম� হেয় পেড়িছ। িনেজেদর দীন ও 

আদেশর্র পিরবেতর্ তােদর কালচার ও আিব�ৃত উপ       লেক্ষ ে

আিছ। উ�েতর উপর রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

যার আশ�া কেরেছন এবং যার ে থেক িতিন উ�তেক বারবার 

সতকর্  কেরেছন। আবু স  াঈদ খুদির রািদয়া�াহ   ‘আনহু  েথেক

বিণর্, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 
وُلاي فِ «  خَد ْوَل     َتىَح ،ٍعاَرِذِ 

 ًعاب َرِذَا
و  ٍ ْ رِشِ� ب

 ًْبرِش ْمُا   ِلْبَ� ْن�    ِ
م
َنيِ    ذالَ ََنَس 

 َّ

ن

 
َ
ٍّ لا بَ ض ِر

 اَنْلُحُ

ْ، ق وُمُهُم ت ْعَبّ َراَصّى، قاَلَ :  لناَو ،َدَ  ُهَو


ليآ ْ  ،َِّ� ا ْنَمَ :  َلوُسَر  �«. 

“েতামরা অবশয্ই  েতামােদর পূবর্বতর্ী উ�েতর    রা�া অনুস

করেব িবঘেত িবঘেত ও হােত হােত; তারা যিদ গুইসােপর গেতর্

ঢুেক েতামরা অবশয্ই তােদর অনুসরণ করে; আমরা বললাম: েহ 

আ�াহর রাসূল, ইহুিদ ও খৃ�া  ? িতিন বলেলন: তেব ে ক”?P1F

2
P 

                                                           
1 মুসিলম: (১৭৩) 
2 বুখাির: (৩২২১), মুসিলম: (৪৮২৮), 
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ইমাম নবিব রািহমাহু�াহ বেল: “িবঘেত িবঘেত, হােত হােত ও 

গুইসােপর গ েতর্র উদাহরণ   েপশ করার অথর   কিঠনভােব তােদর 

অনুসরণ  করা। এ অনুসরণ  অথর্ কুফির নয়, বরং পাপাচার ও 

ইসলােমর িবেরািধতায় তােদর অনুকরণ করা উে�শয্।এটা নবী 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �� মুিজজ, িতিন যার সংবাদ 

িদেয়েছন আমরা তা চাক্ ষুষ েদখ”।
3 

ইবন্ কািসর রািহমাহু�াহ বেল: “আমােদর পূবর্বতর্ ী তািবেদর 

সােথ সামা�সয্পূণর্ শয়েত িনিষ� কমর স�েকর্ সংঘিটত হওয়ার

পূেবর সংবাদ ে দয়ার অথর্  আমােরেক তােদর কথা ও কেমর্র

সাদৃশয্  �হণ করা েথেক িনেষধ করা। ে কান মুিমেনর উে�শয্

এেত ভােলা হেলও বািহয্কভােব তােদর িমল �কৃত অেথর্ তােদ

কমর্ িহেসেব গণ হেব”।
4  

মুনািব রািহমাহু�াহ বেল : “এ সংবাদ নবী সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর এক মুিজজা। আজ তার উ�েতর বড় এক েগা�ী 

কৃি�-কালচার, যানবাহন, েপাশাক-পির�দ ও যু� ই তয্িদর 

নীিতেত পারেসয্র অনুসরণ করেছ।   আবার ইহুি-খৃ�ানেদর 

আনুগতয্  করেছ মসিজদ সি�ত করা, কবরেক অিধক স�ান 

করা, যার ফেল মূখর্রাতার ইবাদেত ম� হেয়েছ, ঘুষ �হণ করা, 

                                                           
3 ইমাম নবিব কতৃর্ক“সিহ মুসিলেমর বয্াখয” ��: (১৬/১৮৯) 
4 আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়াহ: (২/১৪২) 
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দুবর্লেদর শাি�   েদয়া ও সব  েদর ক্ষমা ক  , জুমার িদন কমর্

তয্াগ কের ছুিট কাটােনা ইতয্ািদ িবষ”।
5 

এ যুেগ  তােদর অ�ানুকরণ  সীমা ছািড়েয় েগ েছ। িবেশষ কের 

পািথর্ব  েশৗয-বীযর্  ও  ৈবজ্ঞািন ক উ�িতর ফেল তা   রা রীিত

অেনক মুসিলেমর জনয্  েফতনায় পিরণত হেয়েছ।    ইেলি�ক 

�যুি�  ও ে যাগােযাগ  বয্ব�ার উ�িতর ফেল ঘের ঘের িনিমেষ 

েপৗঁেছ যাে� তােদর আচা-অনু�ান। তারা যাই কের মুসিলেমর 

একাংশ তােদর পদা� অনুসরণ কের। তােদর উৎসব, সং�ৃিত ও 

ধমর্ীয় অনু�ানগুেলা উপেভাগ ক   , তােত ে যাগ ে দয় ও আন� 

কের। িক নববষর, িক মৃতুয্  বািষর্, িক জ� বািষর্ক, িক িববাহ 

বািষরকী, িক বাবা িদবস, িক মা িদবস, েকান িকছুেতই কু�ােবাধ 

েনই। তারা করেছ তাই আমরা করিছ। ভােলা-ম�, ৈবধ-অৈবধ ও 

কুফর-িশরক ে ভেব ে দখার ফুরসত ে নই। তারা দীন ে থেক দূের 

সের েগেছ, ভুেল েগেছ ইসলামী আদশর্ ও নবী সা�া�াহু আলাইি

ওয়াসা�ােমর বাণী: 
ْوَق « َهَّبَش ب  � ْنََ  مْ  َوُهَ مُِهْن   »مٍ �

“েয বয্ি�  েকান স�দােয়র সােথ সাম�সয্  রাখ েস তােদর 

অ�ভুর্”।P5F

6
P এেতা কেঠার হিশয়াির সে�ও মুসিলম তােদর 

                                                           
5 ফায়দুল কািদর: (৫/২৬২) 
6 আবু দাউদ: (৩৫১৪) 
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অনুসরেণ ঘটা কের �িতবছর “থািটর্ফা” উদযাপন কের। অথচ 

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর িবেরািধতা করার    

িনেদর্শ িদেয়ে ন। আবু হুরায়রা রািদয়া�াহ  ‘আনহু বেল , 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
دوُهَِْ «


اياِب ل

وُهَّبَشَ 
�
 َلاَو ،َبْيَّشلا    وا ُّ« 

“েতামরা বাধর্কয্েক পিরবতর্ন, িক� ইহুিদেদর সােথ িমল েরখ

না”।P6F

7
P ইবন্ ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহু  েথেক বিণর , রাসূলু�াহ 

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 اوُفْوَأَو اىِّللحَ «


 َبِر،

ا اَوَّشل  اوُفْحَأ

  ،َ �ِ

�ِْ شرُمْلا ا  ُفِو « 

“েতামরা মুশিরকেদর িবেরািধতা কর, মুছ েছাট কর ও দাঁিড় ল�া 

কর”। P7F

8
P ইবন্ তাইিময়াহ রািহমাহু�াহ বেল : “আ�াহর িকতাব, 

নবী সা�া�াহু আলাইিহ  ওয়াসা�ােমর সু�ত, েখালাফােয় 

রােশিদেনর আদশর্  ও সকল আেলম একমত     ে, মুশিরকেদর 

িবেরািধতা করেত হেব এবং তােদর সাদৃশয্  �হণ করা যােব 

না”।P8F

9
P কারণ  নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম   বেলেছন: “েয 

                                                           
7 িতরিমিজ: (১৬৭১), আহমদ: (১৩৬১), ইমাম িতরিমিজ রািহমাহু�াহ বেল: আবু হুরায়রার হািদস

সিহ ও হাসান। 
8 মুসিলম: (৩৮৭) 
9 মাজমুউল ফেতায়া: (২৫/৩২৭) 
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েকান কওেমর সােথ সাম�সয্ রাখ, েস তােদর অ�ভুর্”।10 এ 

�সে� ইবন্ তাইিময়াহ রািহমাহু�াহ বেল: “এ হািদেসর সবর্িন�

দািব তােদর সাদৃশয্  �হণ করা হারা  , যিদও হািদেসর বািহয্ক

অেথর্র দািব কুফি   ”।
11 ইবনু্ল কাইিয়য্ম রািহমাহু�াহ বে  : 

“এর রহসয্ বািহয্ক সাদৃশয্ মানুষেক িনয়ত ও আমেলর সাদৃেশ

িদেক ধািবত কের”।
12 িতিন আেরা বেলন: “িকতািব ও অনয্

কােফরেদর সাদৃশয্ �হণকরা েথেক একািধক জায়গায় িনেষধাজ্ঞ

এেসেছ, কারণ  বািহয্ক সাম�সয্ আভয্  ণ  সাম�েসয্র িদেক

ধািবত কের, যখন আদেশর্র সােথ আদশর্    েল যায়, তখন 

অ�েরর সােথ অ�র িমেল যায়”।13 সানআিন রািহমাহু�াহ বেল: 

“এ হািদস �মাণ কের েয বয্ি�ফােসক অথবা কােফর অথবা 

িবদআিতর সােথ ে পাশাক অথবা যানবাহন অথবা ে কান িবষেয় 

িমল রাখল, যা তােদর িনদশর্, েস তােদর অ�ভুর্। ফিকহগণ 

বেলেছন: েকউ যিদ কােফরেদর সােথ িমল ে রেখ তােদর মত 

হওয়ার িব�াস েপাষণ কের, তাহেল েস কােফর। আর এ িব�াস 

                                                           
10 আবু দাউদ: (৩৫১৪), আহমদ: (৫১০৬), ইবন্ িহ�ান হািদসিট সিহ বেলেছন। ইবন্ তাইিময়াহ 

রহ. বেলন: “এ সনদ জাইেয়য্”। অথর্াৎ সনেদর রািবগণ �হণেযাগয্।  ইকিতদাউস িসরাতুল 

মু�ািকম: (১/২৪০), হােফজ ইবন্ হাজার রহ. বেলন: এ হািদসিট আবু দাউদ সিহ সনেদ বণর্না

কেরেছন। ফাতহুল বাি: (১১/৪৪৩) 
11 আলফুর: (১/৩৪৮) 
12 ইলামুল মুয়াি�িয়ন: (২/১০৭) 
13 ইগাসাতুল লাহফান 
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েপাষণ  না করেল তারা ইখিতলাফ কেরেছন। ে কউ বেলেছন: 

কােফর, হািদেসর বািহয্ক দািব তাই। েকউ বেলেছ: কােফর বলা 

হেব না, বরং তােক শাি� েদয়া হেব”।14 

 

নববষর্ উদযাপন করা হারাম 

বাংলা নববষর্ ‘পেহলা ৈবশাখ’, ইংেরিজ নববষর্ ‘থািটর্ফা’ িকংবা 

িহজির নববষর্  পালন করা হারাম।    ইবন কািসর রািহমাহু�হ 

বেলন: “েকান মুসিলেমর সুেযাগ েনই কােফরেদর সাম�সয্ �হণ

করা, না তােদর ধমর্ীয় উৎসে, না ে মৗসুিম উৎসেব, না তােদর 

েকান ইবাদেত। কারণ আ�াহ তাআলা এ উ�তেক সবর্েশষ নবী

�ারা স�ািনত কেরেছন, যােক পিরপূণর্  ও সবর্বয্াপ  ী দীন েদ

হেয়েছ। যিদ মূসা ইব ন্ ই মরান জীিবত থাকত, যার উপর 

তাওরাত নািযল হেয়েছ; িকংবা ঈ সা ইব ন্ মারইয়াম জীিবত 

থাকত, যার উপর ই ি�ল নািযল হেয়েছ; তারাও ই সলােমর 

অনুসারী হত। তারাসহ সকল নবী থাকেলও কােরা পেক পিরপূণর্

ও স�ািনত শিরয়েতর বাইের যাওয়ার সুেযাগ থাকত না। অতএব 

মহান নবীর আদশর্ তয্াগ কের  আমােদর পেক্ কীভােব স�ব 

এমন জািতর অনুসরণ করা, যারা িনেজরা পথ��, মানুষেক পথ 

��কারী ও সিঠক দীন েথেক িবচুয্। তারা িবকৃিত, পিরবতর্ন ও

                                                           
14 সুবুলুস সালাম: (২০১৮) 
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অপবয্াখয্ া ক আসমািন ওিহর েকান ৈবিশ�য তােদর দীেন 

অবিশ� রােখিন। ি�তীয়ত তােদর ধমর্  রিহ, রিহত ধেমর্র

অনুসরণ করা হারাম, তার উপর যত আমল করা ে হাক আ�াহ 

�হণ করেবন না। তােদর ধমর্ ও মানব রিচত ধেমর্র মেধয্ েক

পাথর্কয্ েনই। আ�াহ যােক চান সিঠক পেথর স�ান দা       

কেরন”।15 

ি�য় পাঠক, নববষর্ উদযাপন কের আমরা তােদর অনুসরণ 

করেত পাির না। তারা অিভশ� ও েগ ামরাহ। এসব তােদর 

বানােনা উৎসব, কুসং�ার ও পাপ কম। ই হুিদেদর স�েকর

আ�াহ বেলন: 

ِينَ ٱ مِّنَ ﴿ َّ  ْ وَاضِعِهِ  عَن َ�مَِ لۡ ٱ ُ�رَّفُِونَ  هَادُوا  نَاوعََصَيۡ  نَاسَمِعۡ  وََ�قُولوُنَ  ۦَّ
ۢ  عِنَاوََ�ٰ  مَعٖ مُسۡ  َ�ۡ�َ  مَعۡ سۡ ٱوَ  ّ ََ�  ۡ ل

َ
َّهُمۡ  وَلوَۡ  ّ�ِينِ� ٱ ِ�  انٗ وَطَعۡ  سِنتَهِِمۡ بِ� ْ قَ  َ�  نَاسَمِعۡ  الوُا

طَعۡ 
َ
قۡ  َهُّمۡ  �خَۡ�ٗ  لََ�نَ  ناَنظُرۡ ٱوَ  مَعۡ سۡ ٱوَ  نَاوَأ

َ
ُ ٱ َّعَنَهُمُ  ِ�نوََ�ٰ  وَمَ وَأ  رهِمِۡ بُِ�فۡ  َّ

َّ  مِنُونَ يؤُۡ  فََ�  �  ]  ٤٦:  النسءا[ ﴾٤ قَليِٗ�  ِ

“ইহুিদেদর মেধয্ িকছু েলাক আেছ যারা কালামসমূহেক তার �া

েথেক পিরবতর্ন কেরেফেল এবং বেল, ‘আমরা শুনলাম ও অমানয

করলাম’। আর তুিম েশান না েশানার মত, তারা িনেজেদর িজ�া 

                                                           
15 আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া: (২/১৪২) 
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বাঁকা কের এবং দীেনর �িত েখাঁচা ে মের বেল, ‘রাইনা’।16 আর 

তারা যিদ বলত, ‘আমরা শুনলাম ও মানয্ করলাম এবং       িম 

েশান ও আমােদর �িত লক্ষয্ ’ তাহেল এিট হত তােদর জনয্

কলয্াণর ও যথাথর্। িক� তােদর কু    িরর কারেণ  আ�াহ 

তােদরেক লানত কেরেছন। তাই  তােদর কম সংখয্ক  েলাকই

ঈমান আেন”।17 

খৃ�ানেদর স�েকর্ আ�াহ তাআলা বে:  
ِينَ ٱ وَمِنَ ﴿ ْ قاَلوُٓ  َّ ٰٓ نََ�ٰ  َِناّ ا خَذۡ  ىَ

َ
ْ  قَهُمۡ مِيَ�ٰ  ناَأ َّمِّا احَظّٗ  فَنسَُوا   ْ  ۦبهِِ  ذُكّرُِوا

 
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  عَدَاوَةَ لۡ ٱ نَهُمُ بيَۡ  نَارَ�ۡ غۡ فأَ ُ ٱ ينُبَّئُِهُمُ  فَ وَسَوۡ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  ءَ ضَا ْ  بمَِا َّ  َ�نوُا

 ]  ١٤: دةملائ[ ﴾١ نَعُونَ يصَۡ 

“আর যারা বেল, ‘আমরা নাসারা’, আিম তােদর েথেক অ�ীকার 

�হণ কেরিছলাম। অতঃপর তােদরেক েয উপেদশ েদয়া হেয়িছল, 

তারা তার একিট অংশ ভুেল েগেছ। ফেল আিম তােদর মেধয্

েকয়ামেতর িদন পযর্� শ�তা ও ঘৃণা উসেক িদেয়িছ এবং তারা 

যা করত ে স স�েকর্  অিচেরই আ�াহ তােদরেক অবিহত  

করেবন”।P17F

18 

মুসিলম ভাই, আমরা িবিভ� উপলেক্ষ েযসব অনু�ান পালন কি
                                                           
16 আরবীেত ‘রাইনা’ শে�র অথর্‘আমােদর ত�াবধান করু’। ইহুিদরা শ�িটেক িবকৃত কের

উ�ারণ করত, যা তােদর ভাষায় (িহ�েত) গািল িহেসেব বয্বহৃত হত 
17 সূরা িনসা: (৪৬)  
18 সূরা িনসা: (১৪) 



 

12 

তার অিধকাংশ ইহুি, খৃ�ান ও মুশিরকেদর ৈতির। স�ান ভূিম� 

হেল আমরা আিককা তয্াগ কের খাতনার সময় ঘটা কের অনু�ান

কির। খাতনা করা সু�ত, এেত েকান অনু�ান েনই, তােত আমরা 

অনু�ান কির, এিদেক আিককা ে দয়া নবী সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর িনেদর্, অথচ আমরা তাই তয্াগ করিছ। আমর িক 

এতটাই  িনেবর্াধ বেন েগলা! আমরা �িতিদন কমপেক্ষ সেতের

বার সূরা ফােতহা পাঠ কের িসরােত মু�ািকেমর �াথর্না কি , 

বা�েব আমরা যা তয্াগ করি , অথর্াৎ নবী  সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর পথ ও সু�ত। কমপেক্ ষ সেতেরা বার অিভশ�   

পথ��েদর রা�া েথেক পানাহ চাই, অথচ বা�েব আমরা তােদর 

অনুসরণ  করিছ, অথর্াৎ ইহুিদ ও খৃ�ানেদ   পথ। এ েকমন 

ৈবপরীতয! আমােদর অবেচতনতা েযন পাগলািমেকও হারমানায়। 

 

ইহুি, খৃ�ান ও মুশিরকরা মুসিলেমর শ� 

নববষর্ উদযাপন কের আমরা যােদরেক ব�ুরূেপ  �হণ করি , 

তারা �কৃতপেক আমােদর শ�। তারা কখেনা আমােদর ব�ু হেব 

না, যাবত আমরা আমােদর দীন তয্াগ কের তােদর ধেম   র্

অনুসরণ না কির। তারা আমােদর দীন ও নবীেক িনেয় উপহাস 

কের। ইরশাদ হে�: 

﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ِينَ ٱ َّتخِذُوا ْ ٱ َّ َذُوا ِينَ ٱ مِّنَ  اوَلَعبِٗ  �هُزُوٗ  ديِنَُ�مۡ  َّ َّ 
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وتُ 
ُ
ْ أ َّفُارَ لۡ ٱوَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وا وۡ  

َ
ٓ أ ۚ ِ�اَ ْ ٱوَ  ءَ َ ٱ َّقُوا ؤۡ  كُنتُم إنِ َّ  ﴾٥ مِنِ�َ ُّ

 ]٥٧: دةملائ[

“েহ মুিমনগণ, েতামরা তােদরেক ব�ুরূেপ �হণ কেরা ন, যারা 

েতামােদর দীনেক উপহাস ও ে খল-তামাশারূেপ  �হণ কেরে , 

তােদর মধয্ েথেক েতামােদর পূেব যােদরেক িকতাব েদয়া হেয়েছ 

ও কািফরেদরেক। আর আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর, যিদ 

েতামরা মুিমন হেয় থাক”। P18F

19
P অনয্�  েঘাষণা িদে� , েয তােদর 

িদেক ধািবত হেব েস তােদর অ�ভুর্�। ইরশাদ হে: 

﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٰٓ ََّ�ٰ ٱوَ  هُودَ ۡ�َ ٱ َّتخِذُوا وۡ  ىَ
َ
ٓ أ وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  ءَۘ ِ�اَ

َ
ٓ أ  ءُ ِ�اَ

َلَوَتَهُّم وَمَن ضٖ� َ�عۡ   َنهُّ  مِّنُ�مۡ   َ ٱ َِنّ  هُمۡۗ مِنۡ  ۥإَِ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  َّ َّ  ﴾٥ لمِِ�َ �
   ]  ٥١: دة ملائ[

“েহ মুিমনগণ, ইহুিদ ও নাসারােদরেক    েতামরা ব�ুরূেপ �হ  

কেরা না। তারা এেক অপেরর ব�ু। আর ে তামােদর মেধয্  েয

তােদর সােথ ব�ু� করেব, েস িন�য় তােদরই একজন। িন�য় 

আ�াহ জািলম কওমেক িহদায়াত ে দন না”।P19F

20
P অতএব তােদর 

ঈদ ও উৎসেব েযাগ েদয়া, তােদর সমথর্ন জানােনা িকংবা েকন 

ধরেণর সহায়তা করা িনেজর দীনেক ��িব� করা।   

 

                                                           
19 সূরা মােয়দা: (১৫৭) 
20 সূরা মােয়দা: (৫১) 
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মুসিলেমর ঈদ 

ি�য় পাঠক, আমােদরেক ইসলােম �ীকৃত উৎসব তথা ঈেদর 

মেধয্সীমাব� থাকেত হেব। আমােদর ঈদ একিট ইবাদত, যার 

�ারা আমরা আ�াহর ৈনকটয্অজর্ন কির। এ ঈেদর সংখয্া িতন, 

চতুথর্ েকান ঈদ েনই। জুম, ঈদুল িফতর ও ঈদুল আদহা। আবু 

হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: আিম নবী 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেন:  
نْ «

َ
 أ

َّلا
إِ ،ْمُ�   ماَي  ص َمْوَي ْم     �ِديِ� َمْوَي     وُلَعْا


تجَ َلاَف ،ٍديِ� ُمْوَي ِةَعُم        


ْلجا َمْوَي ُّ  

دَهُ  ْوَ �ْعَ

ُهَلْبَ أ وُموُصَا �   »ت

“িন�য় জুমার িদন ঈেদর িদন, অতএব েতামােদর ঈেদর িদনেক 

েতামরা িসয়ােমর িদন বািনেয়া না, তেব তার পূেবর্  িকংবা পের

যিদ িসয়াম রাখ, তাহেল পার”।P20F

21
P আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু

েথেক বিণর্, িতিন বেলন: 
» ِ َّ�ا ُلوُسَر َمِدَ    َّلَسمَ   و ِهْيَل

  ع ُهللا   ،اَم  �َ وُبَعْلَينَ ِ�هِي

اَمْوَينِ   مْ  ُهَ ل دَِنيةَ َو َمْ


ال

اَقَلَ   اَمْوَْنِ؟ : " � 

يا ِناَذَه اَل

  وُا"  وُسَرلُ : قاَل اَقَلَ   َّيِلِهاَْلجا ِفي اَمةِ، �

   هِيِ� ُبَعْلَن اّ





 ِ َّلَسمَ �َّ  و ِهْيَل
  ع ُهللا   اَمُهْن: " �َ  ًْ�َخا مِ  اَم  َلَُ�مْ بهِِ ْبَد


ََّ�ا َّن قدَْ أ  مَ :  ْوَي

رِ  فِْط
ْل
مَ ا ْوَ�َو  ،َ ح ىْضَ


 »لأْ

“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মিদনা    আগমন করেলন, 

                                                           
21 আহমদ: (৭৮২৫), সিহ ইব ন্ খুজাইমাহ: (২১৫৫), হােকম: (১৬৩০), িতিন হািদসিট সিহ 

বেলেছন। 
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তখন তােদর দু’িট িদন িছল, েযখােন তারা ে খলা-ধুলা করত। 

িতিন বলেলন: এ দু’িট িদন িক? তারা বলল: আমরা এেত জািহিল 

যুেগ ে খলা-ধুলা করতাম। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম বলেলন: িন�য় আ�াহ তাআলা তার পিরবেতর্  তার

েচেয় উ�ম দু’িট িদন িদেয়েছন: ঈদুল আদহা ও ঈদুল িফতর”।
22 

ইবন্ তাইিময়াহ রািহমাহু�াহ বেল : “এ হািদস �মাণ  কের 

কােফরেদর উৎসব পালন করা হারাম। কারণ  নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম আনসারেদর জািহিল দুই ঈেদর উপর বহাল 

রােখনিন। রীিত ে মাতােবক তােত ে খলা-ধুলার অনুমিত ে দনিন। 

িতিন বেলেছন: িন�য় আ�াহ ে তামােদরেক পিরবতর্ন কের

িদেয়েছন। এর দািব পূেবর্র আমল তয্াগ করা। কারণ বদকরার 

পর উভয় ব�েক জমা করা যায় না। বদল শে�র অথর্  একিট

তয্াগ কের অপরিট �হণ কর”।
23 অতএব েকান মুসিলেমর জনয্

ৈবধ নয় ইহুি, খৃ�ান ও মুশিরকেদর উৎসব পালন করা, েযমন 

নববষর্ ও অনযনয্ উৎসসমূহ। 

 

                                                           
22 আবু দাউদ: (১১৩৪), আহমদ: (১৩২১০), হােকম: (১১২৪), িতিন বেলন: এ হািদসিট সিহ, 

মুসিলেমর শতর্  েমাতােব, তেব বুখাির ও মুসিলম বণর্না কেরনিন। ইবন হাজার রহ. বেলন: এ 

হািদসিট আবু দাউদ ও নাসািয় রহ. সিহ সনেদ বণর্না কেরেছন। বুলুগুল মার: (৯৩), ফাতহুল

বাির: (৩/১১৩) 
23 ফায়দুল কািদর: (৪/৫১১) 
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রাহমােনর বা�ারা মুশিরকেদর উৎসেব েযাগ েদয় না: 

সূরা ফুরকােন আ�াহ তাআলা িবেশষ বা�ােদর গুণাবল উে�খ 

কেরেছন, যােদরেক িতিন রহমােনর বা�া বেল সে�াধন 

কেরেছন। তােদর একিট িবেশষ গু, তারা কখেনা কােফরেদর 

উৎসেব েযাগ েদয় না। আ�াহ তাআলা বেলন: 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  �ذَا ُّزورَ ٱ هَدُونَ �شَۡ  َ�  َّ ُّرَوا   ِ َّغۡ ٱب ْ  وِ ل ُّرَوا  ]  ٧٢: الفرقان[ ﴾٧ اكرَِامٗ  

“আর যারা উৎসেব উপি�ত হয় না এবং যখন তারা অনথর্ক

কথা-কেমর্র পাশ িদেয় চেল তখন সস�ােন চেল যা”।P23F

24 

তােবিয় মুহা�দ ইবন্ িসিরন রািহমাহু�াহ বেল: ﴿ُّزورَ ٱ ﴾  অথর 

খৃ�ানেদর ঈ দP24F

25
P, মুজািহদ, রািব ইব ন্ আনাস ও দাহহাক 

রািহমাহুমু�াহ �মুখ বেল  ﴾ ُّزورَ ٱ﴿ :  অথর্  মুশিরকেদর ঈদ।

ইকিরমা রািহমাহু�াহ বেল ﴾ ُّزورَ ٱ﴿ :  অথর্ “জােহিল যুেগ 

�চিলত তােদর একিট েখলনা”। আমর ইবন্ মুররাহ রািহমাহু�াহ

বেলন: ﴿ُّزورَ ٱ ﴾  অথর “রহমােনর বা�ারা মুশিরকেদর িশরিক 

কােজর িদেক ধািবত হয় না এবং তােদর সােথ িমেশ না”। 

শায়খুল ইসলাম ইবন্ তাইিময়াহ রািহমাহু�াহ এসব বাণী নকল

কের বেলন: তােবিয়েদর এ অথর্ বং যারা বেলন: ﴿ُّزورَ ٱ ﴾  অথর্

                                                           
24 সূরা ফুরকান: (৭২) 
25 খৃ�ানেদর ধারণা মেত ঈসা আলাইিহস সালাম েয িদন বায়তুল মাকিদেস �েবশ কেরেছন, েস 

িদন তারা ঈদ উৎযাপন করত। েস ঈেদর কথা আ�াহ এখােন বেলেছন।   
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িশরক বা জােহিল যুেগর মূিতর, বা অ�ীল ে মলা ও যা�া, বা 

গানবাদয ইতয্ািদ অেথর  েকান ৈ বপরীতয ে নই, কারণ পূবর্সূিররা

এভােব তাফিসর করেতন। তারা ে �াতার অব�া ও �েয়াজেনর 

খািতের এক ব�েক িবিভ�ভােব �কাশ করেতন। আর যারা 

বেলন:  �َ  َُّۡزورَ ٱ هَدُونَ �ش  অথর্“তারা িমথয্া সাক্ষয্ েদ”, তােদর 

বয্াখয্ া সিঠক  , কারণ  আ�াহ তাআলা বেলেছন:  �َ  َۡهَدُونَ �ش 
ُّزورَ ٱ  িতিন  �َ  َُّۡزورَ ٱ ِـب هَدُونَ �ش  বেলনিন। অথর্াৎب উপসগর্  েযােগ

বেলনিন। আরবরা েকাথাও উপি�ত হেল বেল: اهشدت ذك   আিম 

েসখােন উপি�ত হেয়িছ, অথর্া هشد ি�য়ার সােথ ب উপসগর্

েযাগ কেরন না। ওমর রািদয়া�াহু‘আনহু বেল: 
َّنَ «

ةَ   َعْ � َوْ


هَِشدَ ال ْنَم  ةَ ل نَِغْلَمي


 »ا

“যুে� ে য উপি�ত হেব তার জনয্ই গিণম ”। P25F

26
P এভােব তারা 

উপি�িতর জনয্ ি�য়া বয্বহার কেরন هشد উপসগর্ ب  বয্তীত

আর যখন েকউ বেল: هشدت ب�ذا  তার অথর্ আিম তার সংবাদ

িদেয়িছ। অতএব আরবেদর বযবহার ে থেকও �মাণ হয় ﴿ �َ 
 َ ﴾ُّزورَ ٱ هَدُونَ شۡ �  অথর্“তারা কােফরেদর উৎসেব উপি�ত হয় না, 

যিদ ﴿ُّزورَ ٱ ﴾  অথর্“তারা িমথয্াসাক্ েদয় না” হত, তাহেল هشد 

ি�য়ার পর ب উপসগর্েযাগ হত, েযমন আরবেদর রীিত। অতএব 
                                                           
26 সুনােন সািয়দ ইবন্ মানসুর: (২৭৯১) 
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এখােন আ�াহ কােফরেদর ঈ দ স�েকর্  সংবাদ িদেয়েছন এবং 

বেলেছন রহমােনর বা�ারা েসখােন হািজর হয় না। যখন তােদর 

ঈদ ও উৎসবসমূহ েদখা ও েসখােন উপি�ত হওয়া সমীচীন নয়, 

তখন তােদর সােথ অংশ � হণ  করা ও একা�তা েপাষণ  করা 

কত বড় জঘনয্অপরাধ সহেজ অনুেময়”।
27  

ইবন্ কািসর রািহমাহু�াহ বেল ُّزورَ ٱ هَدُونَ �شَۡ  َ�  :  অথর্ “তারা 

কােফরেদর উৎসেব উপি�ত হয় না” ��ভােব বুেঝ আেস। এ 

জনয হয়েতা আ�াহ পরবতর্ীেতবেলেছন: ذَا�  ْ ُّرَوا   ِ َّغۡ ٱب ْ  وِ ل ُّرَوا اكرَِامٗ    

“এবং যখন তারা অনথর্ক কথ -কেমর্র পাশ িদেয় চেল তখন   

সস�ােন চেল যায়”।P27F

28
P অথর্াৎ তারা েসখােন উপি�ত হয় ন, যিদ 

কখেনা ঘটনা�েম তার পাশ িদেয় ে যেত হয়, তারা চেল যায়, 

িক� তার ে কান িবষয় �ারা িনেজেদরেক কলুিষত কের না। এ 

জনয্  আ�াহ বেলেছ :  ْ ُّرَوا اكرَِامٗ    স�ােনর সােথ চেল যায়। 

একদা ইব ন্ মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহু গানবােদয ্ র পাশ িদে

েসগুেলােক উেপক ্ ষা কের অিত�ম ক  , নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
اًم�«    .»بصأ دقح نبا ،دوعسم ىمأوس كر

“ইবন্ মাসউদ সকাল ও স�য্া কেরেছ স�ােনর সাে”। অতঃপর 

                                                           
27 ইকিতদাউস িসরাতুল মু�ািকম: (১/৪২৬) 
28 সূরা ফুরকান: (৭২) 
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তােবিয় ইবরািহম ইবন্ মায়সারাহ রািহমাহু�াহ িতলাওয়াত কের: 

ْ  �ذَا ُّرَوا   ِ َّغۡ ٱب ْ  وِ ل ُّرَوا اكرَِامٗ    [এবং যখন তারা অনথর্ক কথ-কেমর্র

পাশ িদেয় চেল তখন সস�ােন চেল যায়]”।P28F

29 

 

কােফরেদর সােথ ঘিন�তা িনফািক: 

কােফরেদর সােথ স�কর্ রাখ, তােদর কাজ ও কেমর্ সমথর্ন ব

সহায়তা ে দয়া, েসখােন উপি�ত হওয়া, তােদর ে থেক লােভর 

আশায় ে হাক িকংবা ভেয় ে হাক েনফােকর আলামত। মিদনার 

েযসব মুনািফকরা মুসিলমেদর িবপযর্য় আশ�া কের বািহয   ্ ও 

আভয�রীণ ব�ু� িনেয় ইহুিদ ও ম�ার কােফরেদর সােথস�কর্

কােয়ম কেরিছল, আ�াহ তােদর স�েকর্ বেল:       

ِينَ ٱ َ�َ�َى﴿ رَضٞ  قُلُو�هِِم ِ�  َّ ٰ َ�ۡ  َ�قُولوُنَ  �يِهِمۡ  رعُِونَ �َُ�ٰ  َّ ن َٓ
َ
 تصُِيبنََا أ

 ٓ ٞۚ دَا ُ ٱ َ�عََ�  �رَِة ن َّ
َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يأَ وۡ  حِ فَتۡ لۡ ٱب

َ
مۡ  أ

َ
ِ  مِّنۡ  رٖ أ ْ َ�يُصۡ  ۦعِندِه ٰ  بحُِوا َ�َ  ٓ ْ  مَا وا ّ َُ �َ

  ٓ�ِ 
نفُسِهِمۡ 

َ
 ]  ٥٢: ملائدة[ ﴾٥ دِمِ�َ َ�ٰ  أ

“সুতরাং তুিম ে দখেত পােব, যােদর অ�ের বয্ািধ রেয়ে , তারা 

কািফরেদর মেধয্ (ব�ুে�র জনয) ছুটেছ। তারা বেল: ‘আমরা 

আশ�া করিছ ে য, েকান িবপদ আমােদরেক আ�া�  করেব’। 

অতঃপর হেত পাের আ�াহ দান করেবন িবজয় িকংবা তার পক্

                                                           
29 ইবন্ কািসর: (৬/১৩১) 
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েথেক এমন িকছু, যার ফেল তারা তােদর অ�ের যা লুিকেয় 

েরেখেছ, তােত লি�ত হেব”। P29F

30
P ইবন্ কািসর রহ. বেলন:  ٞرَض َّ  

অথর্  সে�, ি�ধা ও িনফাক।  ٰ�َُ� َيِهِمۡ  رعُِون�  অথর্  বািহয্ ক 

আভয্�রণ  মহ�ত ও ব�ুে�র ��াব িনেয় � ত ছুেট যায়। P30F

31
P 

সে�হ ে নই  তােদর উৎসব পালন করা মােন তােদর সােথ 

ব�ুে�র িবিনময় করা, যা ে নফােকর িনদশর্, েকান মুসিলেমর 

পেক্ষ তা কখেনা স�ব ন 

 

শুভ নববষর্ ব: 

আমরা িচ�া কেরিছ িকংবা ে ভেব ে দেখিছ েয, নববেষর্রশুরুে

যখন বিল, যােকই  বিল: “শুভ  ববষর”, িকংবা “হয্ািপ িনউ

ইয়ার”? কার অনুসরণ করিছ, কােক বলিছ ও িক বলিছ? িন�য় 

আমরা িচ�া কিরিন, িচ�া করেল কখেনা আমােদর িবেবক সায় 

িদত না কুফির কথার পেক, িকংবা তােদর শুেভ�া জান েনার 

�িত, যারা ঈ সা আলাইিহস সালামেক বেলেছ �য়ং আ�াহ, 

কখেনা বেলেছ আ�াহর পু�, কখেনা বেলেছ িতনজেনর তৃতীয় 

স�া। ইরশাদ হে�: 

�ٱ ََّ�رَٰى ﴿  تَلاَقَو َِّ�ٱ ُنۡ�     ٌرۡ�َزُع ُدوُهٱ      ۡ�ٱ ِتَلا ِۖ َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم قَ َّ �ٱ ُنۡ�ٱ ُحيِسَمۡل    
                                                           
30 সূরা মােয়দা: (৫২) 
31 তাফিসর ইবন্ কািসর: (৩/১৩২) 
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فَۡ�هٰهِِمۡۖ يَُ�ِٰ� 
َ
ٰ يؤُۡفكَُونَ  ُٔ بأِ َّ �

� َُّۖ�ٱ َ   لََتمُُه  َ�   ُلۡبَ� نِم ْاوُر    َ� َنيَِّ�فَ   ٱ  ﴾٣قَ  َلۡو
 ]  ٣٠: و�ةلت[

“আর ইহুিদরা বে, ‘উজাইর আ�াহর পু� এবং নাসারারা বেল, 

‘মাসীহ আ�াহর পু�। এটা তােদর মুেখর কথা, তারা ে সসব 

েলােকর কথার অনুরূপ বলেছ যারা    ইতঃপূেবর্ কুফির ক   েরেছ

আ�াহ তােদরেক �ংস করু, েকাথায় ে ফরােনা হে� 

এেদরেক”?P31F

32
P অনয্� ইরশাদ হে: 

ِينَ ٱ َ�فَرَ  َّقَدۡ ﴿ ْ قاَلوُٓ  َّ َ ٱ َِنّ  ا ٰ  ثاَلثُِ  َّ � ثََ� ٓ  هٍ إَِ�ٰ  مِنۡ  وَمَا ثَةٖ َّ �  َّمۡ  �ن حِدۚٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ِ
 ْ َّما ينَتَهُوا َنّّ  َ�قُولوُنَ   َسَ ِينَ ٱ مَ َّ  ْ ِ�مٌ  عَذَابٌ  هُمۡ مِنۡ  َ�فَرُوا

َ
: دة ملائ[ ﴾٧ أ

٧٣  [ 

“অবশয্ই তারা কুফরী কেরে    , যারা বেল, ‘িন�য় আ�াহ িতন 

জেনর তৃতীয়জন’। যিদও এক ই লাহ ছাড়া ে কান (সতয) ইলাহ 

েনই। আর যিদ তারা যা বলেছ, তা ে থেক িবরত না হয়, তেব 

অবশয্ই তােদর মধয্    েথে ক কািফরেদরেক  য�ণাদায়ক আযা

�শর্ করে”। P32F

33
P অনয্� ইরশাদ হে: 

ِينَ ٱ َ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ ْ قاَلوُٓ  َّ َ ٱ َِنّ  ا ۡ ٱ هُوَ  َّ   ]  ٧٢: دة ملائ[ ﴾٧ َ�مَۖ مَرۡ  نُ �ۡ ٱ مَسِيحُ ل

“অবশয্ই তারা কুফির কেরে , যারা বেলেছ, ‘িন�য় আ�াহ হেলন 

                                                           
32 সূরা তওবা: (৩০) 
33 সূরা মােয়দা: (৭৩) 
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মারইয়াম পু� মাসীহ’।34 অথচ ঈসা আলাইিহস সালাম কখেনা এ 

কথা বেলনিন। তার কথা আ�াহ নকল কেরেছন এভােব: 

ۡ ٱ وَقاَلَ ﴿ ٰ  مَسِيحُ ل ٰ إسِۡ  بَِ�ٓ َ� ْ �ۡ ٱ ءيِلَ َٓ َ ٱ بُدُوا َّ�َرَُ�مۡۖ  رَّ�ِ  َّ  ِ  كۡ �ُۡ�ِ  مَن ۥَِنهُّ   ِ ٱب َّ 
َّرَمَ  َ�قَدۡ  ُ ٱ    َّةَ �َۡ ٱ هِعَليَۡ  َّ

ۡ
ٰ وَمَأ ۖ ٱ هُ وَٮ ٰ  وَمَا َاّرُ َّ �لِ نصَارٖ  مِنۡ  لمِِ�َ 

َ
 ﴾٧ أ

  ] ٧٢: دة ملائ[

“আর মাসীহ বেলেছ, ‘েহ বিন ইসারাঈল, েতামরা আমার রব ও 

েতামােদর রব আ�াহর ইবাদত কর’। িন�য় ে য আ�াহর সােথ 

শরীক কের, তার উপর অবশয্ই আ�াহ জা�াত হারাম কের   

িদেয়েছন এবং তার িঠকানা আগুন। আর  জািলমেদর েকান 

সাহাযয্কারী েন”।P34F

35
P  

তােদর কুফির কথার কারেণ  আসামন, যমীন ও পাহাড়সমূেহ 

ক�ন সৃি� হয়, তারা ভীত হয়। ইরশাদ হে�: 

ٰ َّسَ�ٰ ٱ تََ�ادُ ﴿ رۡ  تُ َ� َّ طَفَتَ ُّ  هُ مِنۡ  نَ  قَشنَتَ  ٱ 
َ
ُرِّ  ضُ �ۡ�  ًّدَا بَالُ �ِۡ ٱ َ� ن ٩ 

َ
ْ عَوۡ دَ  أ  ا

َّرلِ� َّرلِ� بَِ� يَ� وَمَا ٩ اوََ�ٗ   ن 
َ
َّتَخِذَ  أ ا   ]  ٩٢  ،٩٠: مر�م[ ﴾٩ وََ�ً

“এেত আসমানসমূহ ে ফেট পড়ার, যমীন িবদীণর্  হওয়ার এবং

পাহাড়সমূহ চূণর-িবচূণর্  হেয় পেড় যাওয়ার উপ�ম হেব। কারণ    

তারা পরম করুণামেয়র স�ান আেছ বেল দািব কের।       থচ 

                                                           
34 সূরা মােয়দা: (৭২) 
35 সূরা মােয়দা: (৭২) 
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স�ান �হণ করা পরম করুণামেয়র জনয্ েশাভনীয় ”।36 

যারা আ�াহর সােথ শরীক কেরেছ ও তার েগা�ার পাে� পিরণত 

হেয়েছ, তােদর জনয্ আ�াহ জাহা�াম ��ত েরেখেছন, আমরা 

িকভােব তােদরেক শুেভ�া জানা, িকভােব তােদর অনুসরণ কির 

এবং বিল নববেষর্র শুেভ! ইবনু্ল কািয়যম জাওিয রািহমাহু�াহ

বেলন: “তােদরেক তােদর কুফির উৎসব উপলেক্ ষ শুেভ

জানােনা সবার িনকট হারাম, েযমন বলা: “েতামার উৎসব সফল 

েহাক”, “শুভ বড় িদ” অথবা এ জাতীয় অনয্ানয্ , যা বতর্মান

আমরা শুনেত পা । এভােব শুেভ�া জানােনার ফেল যিদও     েস

কােফর হয় না, িক� তার এ কমর্  হারাম  েকান সে�হ   েন। 

কারণ  �কারা�ের এভােব ে স �ুশেক ে সজদার �িত উ�ু� 

করেছ! এ জাতীয় শুেভ�া মদ প, হতয্কারী ও বয্িভচারেক 

শুেভ�ার জানােনার েচেয় মারা�ক। অথচ েয কিবরা গুনাের 

জনয্শুেভ�া জানা, েস িনেজেক আ�াহর শাি� ও েগা�ার জনয 

��ত করল”।
37 

ি�য় পাঠক, আপনার জনয্ ৈবধ নয় ইহু, খৃ�ান ও মুশিরকেদর 

শুেভ�া জানােন , তােদরেক কাডর্  উপহার  েদয়, বা তােদর 

উৎসেব কলয্াণ কামনা কর।  

                                                           
36 সূরা মারইয়াম: (৯১-৯৩) 
37 আহকামু আহিলয িয�াহ। 
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তারা িফিলি�েনর বুেক আপনার ভাইেক হতয্া করে, ইহুিদেদর

মদদ িদে� এবং েদেশ েদেশ মুসিলমেদর িবরুে� নান ষড়যে� 

িল� রেয়েছ। আফেসাস, েধাঁকায় িল� কতক মুসিলম তবুও 

তােদর শুেভ�া জানা! এরূপ কখেনা িঠক ন , েযমন িঠক নয় 

তােদর উপহার �হণ করা, বরং তােদর মুেখর উপর তা ে ফরত 

েদয়াই ে�য়।  

তােদর উৎসব ও কুফিরেত বয্বহৃত ব�সমূহ  িবি� ক, ৈতির 

করা ও বাজারজাত করা িনেষধ। তােদর ইবাদত ও ধমর্ীয় উৎসব

পালেনর জনয্ কিমউিনিট েস�া, হল েরাম, েহােটল ও মাঠ ভাড়া 

েদয়া ৈ বধ নয়। শায়খুল ই সলাম ইব ন্ তাইিময়াহ রািহমাহু�াহ

বেলন: “এমন ে কান ব� িবি� করা ৈ বধ নয়, যার �ারা তারা 

ধমর্ীয় উৎসব পালেন উপকৃত হ     ”। অথর্াৎ তােদর িনকট এমন  

ব� িবি� করা যােব না, যার �ারা কুফির, েগামরািহ ও বািতল 

ধেমর্র উৎসব পালেন   সক্ষম হয়। এসব পণয্ েথেক উপািজ    

মুনাফা হারাম। আর ে য শরীর হারাম ব� �ারা সৃ� তার জনয্

জাহা�াম ে�য়। 

 

নববষর্ ও আমােদরসতকর্ত: 

আমরা বছেরর অনয্ানয্ িদেনর নয্নববেষর্রিদনেক গণয্ রব। 

এেত ে কান ধরেণর অনু�ান করব না ও তােত অংশ ে নব না। 
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আমােদর স�ানেদর �িত গভীর দৃি� রাখব, েযন তারা িবজাতীয় 

উৎসেব অংশ � হণ  না কের। ইব ন্ ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহু

েথেক বিণর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বেলেছন:  
ُ�مْ «

ّ ُُ �َ و ٍعاَر ْمُ�ّ    لِْ   ه
َ
ََ أ لىع َر ُلُجَّرلاَواٍع    ،ٍعاَر ُ  

� ِمَْلأاَو
 ،ِهِتَّيِ�َر ْ      ٌ �َن لوُئ

ْنَ�  وُئْلٌ  س ُ�مْ َم
ّ ُُ �َ و ٍعاَر ْمُ�ّ     ُكلَف ،ِهِ


  لدَوَو اَهِ  ْوج

ز ِتْيَ�  ََعلى ٌةَيِ�اَر ُةَأْر 

 


  مْلاَو  ِه،
َّيِتِهِ   �َ«. 

“েতামরা সবাই  িজ�াদার এবং ে তামােদর সবাইেক তার 

িজ�াদাির স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেব। আিমর িদার, অনুরূপ

বয্ি� তার পিরবাে িজ�াদার। নারী তার �ামীর ঘর ও স�ােনর 

িজ�াদার। অতএব েতামরা সবাই  িজ�াদার এবং সবাইেক তার 

িজ�াদাির স�েকর্  িজজ্ঞাসা করা   ”।P37F

38
P অতএব যার অধীেন 

যারা রেয়েছ তােদর ে দখা-শুনা  রা, দীন ও দুিনয়ার কলয্েণর 

পথ বাতলােনা এবং তােদর সিঠক পেথ পিরচািলত করা তার 

দািয়�। ে য িনজ দািয়� আ�াম িদেব, তার জনয রেয়েছ বড় 

�িতদান, আর েয িনজ দািয়ে� অবেহলা করেব, িকয়ামেতর িদন 

তােক তার দািয়� স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হ 

নববষর্ িকংবা এ জাতীয়উৎসেব আমরা মুসিলম অমুসিলম কােরা 

সােথ উপহার আদান-�দান করব না, িবেশষ কের ঈ সা 

আলাইিহস সালােমর জ�িদন ও ইংেরিজ নববেষর্। আমরা েত 

                                                           
38 বুখাির: (৪৮২৬), মুসিলম: (৩৪১৪) 
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ছুিট কাটাব না, না �ুল-কেলজ ও িশক্ষা �িত�ান ব   েঘাষণা 

করব। এ িদেনর সং�ৃিত িহেসেব কােরা েযাগােযাগ করব না। 

ি�য় পাঠক, স�ান িকংবা পিরবােরর েকান সদেসয্র আবদা  

রক্ষােথ আ�াহর িনেদর্শ উেপক ্ ষা ক তােদর উৎসব উদযাপন 

করা যােব না। ই মাম যাহািব রািহমাহু�াহ বেল : “যিদ ে কউ 

বেল: আমরা এগুেলা  েছাট বা�া ও নারীেদর জনয্ ক  , তােক 

বলা হেব: সবেচেয় হতভাগা ে স বয্ি�  েয আ�াহর  েগা�ার ব�

�ারা পিরবার ও স�ানেক স�� কের। অতঃপর িতিন বেলন: 

আ�ু�াহ ইব ন্ আমর রািদয়া�াহু ‘আনহু  েথেক বিণর , িতিন 

বেলন: 
مْ « ُهَعَم  شِرُح ْمِهِناَجِرْهَمَ   


   و ْمُهَزوُْ   َ� َعَنَص�  ف ِمِجَعاَلأاَ  


 َضْرَأ 


 َفىا  نَ� ْ  « 

“েয অনারব ে দশ িবচরণ  কের, অতঃপর তােদর নওেরাজ ও 

েমেহরজান উৎযান কের, তােদর সােথ তােক উঠােনা হেব”।P38F

39
P 

তার এ কথার দািব এসব কমর্ কিবরা না এবং এ জাতীয় অ� 

অপরাধ অিধক অপরােধর িদেক ধািবত কের। তাই  মুসিলেমর 

কতর্বয্ এ জাতীয় কেমরপথ এেকবাের ব� করা এবং পিরবার ও 

স�ােনর অ�ের তার �িত ঘৃণার সৃি� করা। িবদআত ে থেক 

িবরত থাকা ইবাদত। ে কউ বলেবন না: এর �ারা বা�ােদর 

                                                           
39 ইবন্ ওমর রািদয়া�াহুরবাণী নকল কেরেছন বায়হািক রহ., ইবন্ তাইিময়াহ রহ. তার সনদেক 

সিহ বেলেছন। 
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আন� ে দই! আপিন িক বা�ােদর িবেনাদেনর জনয্ আ�াহর 

েগা�া ও শয়তােনর স�ি�র ব� বয্তীত িকছু েপেন না! এগুেল 

কুফিরর আলামত ও সীমাল�ন ৈ ব িকছু নয়?! আপিন খারাপ 

অিভভাবক, ব�ত আপিন গেড় উেঠেছন এভােব”।40   

         

মুসিলম ভাই, আসুন কােফরেদর অনুসরণ  তয্াগ কের  আমরা 

পূণর্রূেপ ইসলােম �েবশ কির। আ�াহ তাআলা িনেদর্শ িদ: 

﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ دۡ ٱ ءَامَنُوا لۡ ٱ ِ�  خُلُوا ْ  وََ�  َّةٗ كَآ مِ لسِّ َّبعُِوا ٰ  تَ  نِ� َ�ٰ َّشيۡ ٱ تِ خُطَُ�
بِ�ٞ  عَدُوّٞ  لَُ�مۡ  ۥَِنهُّ   ]  ٢٠٨: بلقرة[ ﴾٢ ُّ

“েহ মুিমনগণ, েতামরা ই সলােম পূণর্েপ �েবশ কর এবং 

শয়তােনর পদা� অনুসরণ কেরা না। িন�য় েস েতামােদর জনয্

�� শ�”। P40F

41 

অিভধােন ই সলাম শে�র অথর্ দু’িট: (ক). আ�সমপর্ণ করা ও 

আনুগতয্ �ীকার করা।(খ). আ�াহর জনয্ ইবাদত একিন� করা।

�থম অেথর্র সমথর্েন আ�াহ তাআলার বা:  

َ�غَۡ�َ ﴿
َ
ِ ٱ ديِنِ  أ سۡ   ٓۥوََ�ُ  غُونَ َ�بۡ  َّ

َ
ٰ َّسَ�ٰ ٱ ِ�  مَن لمََ أ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 اهٗ وََ�رۡ  ٗ� طَوۡ  ضِ �ۡ�

 ]  ٨٣: معران ال[ ﴾٨ جَعُونَ يرُۡ  هِ �َ�ۡ 

“তারা িক আ�াহর দীেনর পিরবেতর্  অনয্ িকছু ত  ালাশ কর ? 

                                                           
40 েদখুন: হােফজ জাহািব রহ. কতৃর্ক েরসালা: أب سيسلخا هبهخا لليمس 
41 সূরা বাকারা: (২০৮) 
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অথচ আসমানসমূহ ও যমীেন যা আেছ তা তারই আনুগতয্ কের

ই�ায় িকংবা অিন�ায় এবং তােদরেক তারই  িনকট �তয্াবতর্

করা হেব”।42 আেরা ইরশাদ হে�: 
﴿ ٓ سۡ  َّمَلَا

َ
َّلَتَهُ  لَمَاأ  ]  ١٠٣:  الافاصت[ ﴾١ جَبِ�ِ للِۡ  ۥ

“অতঃপর তারা উভেয় যখন আ�সমপর্ণ করল এবং  েস তােক

কাত কের শুইেয় িদ ”। P42F

43
P এ দুই  আয়ােত ইসলাম অথর্

আ�সমপর্ণ ও আনুগতয্ কর 

ি�তীয় অথর্ সমথর্েন আ�াহ তাআলার বা: 

ِ ٱ إَِ�   ٓۥهَهُ وجَۡ  لمِۡ �سُۡ  وَمَن﴿ ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ َ�قَدِ  سِنٞ ُ�ۡ  وَهُوَ  َّ ۡ ٱ وَةِ عُرۡ لۡ ٱب � وُ�ۡ ل ٰ�َ  �َ� 
ِ ٱ َّ  ٰ  ٱ قبَِةُ َ�

ُ
 ]  ٢٢: امقلن[ ﴾٢ مُورِ ۡ�

“আর েয বয্ি� একিন�ও িবশু�িচে� আ�াহর কােছ িনে েক 

সমপর্ণ কে , েস ে তা শ�  রিশ আঁকেড় ধের। আর সকল 

িবষেয়র পিরণাম আ�াহরই কােছ”।P43F

44
P আেরা ইরশাদ হে�: 

َّلِّةِ عَن غَبُ يرَۡ  وَمَن﴿ ٰ إبِۡ   َّ  مَ  ِۧ� َ� � �ۡ ٱ ِ�  هُ َ�ٰ طَفَيۡ صۡ ٱ وَلقََدِ  ۚۥ سَهُ َ�فۡ  سَفِهَ  مَن ِ ۖ يَ ُّ  ا
َ�ُّهُ  ۥَ�ُ  قاَلَ  إذِۡ  ١ لحِِ�َ �َّٰ ٱ لمَِنَ  خِرَةِ �ٱ ِ�  ۥَنهُّ  سۡ   ٓۥ

َ
سۡ  قاَلَ  لمِۡۖ أ

َ
 لرَِبِّ  تُ لمَۡ أ

 ]  ١٣١  ،١٣٠: بلقرة[ ﴾١ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

“আর ে য িনেজেক িনেবর্ ধ বািনেয়েছ, েস ছাড়া ে ক ইবরািহেমর 

                                                           
42 সূরা আেল-ইমরান: (৮৩) 
43 সূরা সাফফাত: (১০৩) 
44  সূরা লুকমান: (২২) 
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আদশর্  েথেক িবমুখ হেত পাে   ? আর অবশয্ই আিম তাে   

দুিনয়ােত ে বেছ িনেয়িছ এবং িন�য় ে স আিখরােত ে নককারেদর 

অ�ভুর্� থাকেব। যখন তার রব তােক বলেল: ‘তুিম আ�সমপর্ণ

কর’। েস বলল, ‘আিম সকল সৃি�র রেবর কােছ িনেজেক সমপর্ণ

করলাম’।45 এ দুই  আয়ােত ই সলােমর অথর্  িশরক মু� হেয় 

আ�াহর জনয্ সকল �কার  ইবাদত উৎসগর্ ক। তাই  মুসিলম 

হেত হেল আমােদর দু’িট কাজ করেত হেব: এক. আ�াহর িনকট 

আ�সমপর্ণ করা। দু. সকল �কার ইবাদত একিন�ভােব তােক 

উৎসগর্ করা। মাখলুেকর িনকট ে �িরত আ�াহর সকল 

েরসালােতর িশক্ষা এটাই িছল। এ ইসলাম আ�াহর একমা     

দীন। ইরশাদ হে�: 

ِ ٱ عِندَ  ّ�ِينَ ٱ َِنّ ﴿  ]  ١٩: معران ال[ ﴾١ مُۗ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َّ

“িন�য় আ�াহর িনকট দীন হে� ই সলাম”।P45F

46
P নুহ আলাইিহস 

সালাম তার কওমেক বলেছন: 

ۡ  فإَنِ﴿ َّ ۡ�ُ  َ�مَا تُمۡ �َوَ
َ
جۡ  مِّنۡ  ُ�مسَ�

َ
جۡ  إنِۡ  رٍ� أ

َ
َّ  رِيَ أ � ِۖ ٱ َ�َ  ِ مِرۡ  َّ

ُ
نۡ  تُ وَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 أ

ۡ ٱ مِنَ   ]  ٧٢:  وي�س[ ﴾٧ لمِِ�َ مُسۡ ل

“অতঃপর ে তামরা যিদ িবমুখ হও, তেব আিম ে তামােদর কােছ 

েকান �িতদান চাই  না। আমার �িতদান ে তা ে কবল আ�াহর 

                                                           
45 সূরা বাকারা: (১৩০-১৩১) 
46 সূরা আেল-ইমরান: (১৯) 
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দািয়ে�। আর আিম আিদ� হেয়িছ মুসিলমেদর অ�ভুর্�

হওয়ার”।47 ইবরািহম আলাইিহস সালাম স�েকর্ ইরশাদ হে: 
سۡ  احَنيِفٗ  َ�نَ  ِ�نوََ�ٰ  اا�يِّٗ نَۡ�َ  َ� وَ  اَ�هُوديِّٗ  هيِمُ َ�ٰ إبِۡ  َ�نَ  مَا﴿  مِنَ  َ�نَ  وَمَا المِٗ ُّ
ۡ ٱ  ]  ٦٧: معران ال[ ﴾٦ �ِ�َ مُۡ�ِ ل

“ইবরািহম ই হুিদ িছল ন  , নাসারাও িছল না, বরং ে স িছল 

একিন� মুসিলম। আর ে স মুশিরকেদর অ�ভুর্� িছল ন  ”।P47F

48
P 

কাবা িনমর্ােণর সময় ইবরািহম ও ইসমাঈ িনেজেদর ও স�ােনর 

জনয্ মুসিলম হওয়ার েদায়া কেরেছন। ইরশাদ হে: 
َ�َّنَا﴿ ٓ  وَمِن لكََ  لمَِۡ�ِ مُسۡ  نَاعَلۡ جۡ ٱوَ   َّ�ِّرُتنَِا َّمُةٗ  


سۡ   رنِاَ َّكَ  لمَِةٗ ُّ

َ
 مَنَاسِكَنَا وَأ

ٓۖ عَليَۡ  وَتبُۡ  نتَ  َِنكَّ  نَا
َ
 ]  ١٢٨: بلقرة[ ﴾١ َّرحِيمُ ٱ َّوّابُ ٱ أ

“েহ আমােদর রব, আমােদরেক আপনার অনুগত করুন এবং

আমােদর বংশধেরর মধয্  েথেক আপনার অনুগত জািত বানান।

আর আমােদরেক আমােদর ই বাদেতর িবিধ-িবধান ে দিখেয় িদন 

এবং আমােদরেক ক্ষমা করুন। িন�য় আপিন ক্ষ     , পরম 

দয়ালু”। P48F

49
P ইয়াকুব আলাইিহস সালােমর মৃতুয্র সময় তার 

স�ােনরা তােক মুসিলম িহেসেব েবেচ থাকার �িত�িত 

িদেয়েছন। ইরশাদ হে�: 

                                                           
47 সূরা ইউনুস: (৭২) 
48 সূরা আেল-ইমরান: (৬৭) 
49 সূরা বাকারা: (১২৮) 
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مۡ ﴿
َ
ٓ  كُنتُمۡ  أ ۡ ٱ قُوبَ َ�عۡ  حََ�َ  إذِۡ  ءَ شُهَدَا  دِي� َ�عۡ  مِنۢ  بُدُونَ َ�عۡ  مَا ِ�َنيِهِ  قاَلَ  إذِۡ  تُ مَوۡ ل

 ْ ٓ  هَ �َ�ٰ  هَكَ إَِ�ٰ  بُدُ َ�عۡ  قاَلوُا  نُ وََ�ۡ  احِدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ�ٰ  قَ َ�ٰ �سۡ  عيِلَ َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  �كَِ ءَاباَ
 ]  ١٣٣: بلقرة[ ﴾١ لمُِونَ مُسۡ  ۥَ�ُ 

“নািক েতামরা সাক্ষী িছ, যখন ইয়াকূেবর িনকট মৃতুয্ উপি�ত

হেয়িছল? যখন েস তার স�ানেদরেক বলল, ‘আমার পর েতামরা 

কার ইবাদত করেব? তারা বলল, ‘আমরা ইবাদত করব আপনার 

ইলােহর, আপনার িপতৃপুরুষ  ইবরািহ, ইসমাঈল ও ই সহােকর 

ইলােহর, িযিন এক ইলাহ। আর আমরা তারই অনুগত”।P49F

50
P মুসা 

আলাইিহস সালাম মুসিলম হওয়ার শেতর্ তার কওমেক আ�াহর

উপর তাওয়া�ুল করেত বেলেছন। ইরশাদ হে�: 

ٰ  مُوَ�ٰ  وَقاَلَ ﴿ ِ  ءَامَنتُم كُنتُمۡ  إنِ مِ قَوۡ َ� ِ ٱب وُٓ  هِ َ�عَليَۡ  َّ َّ ْ �َوَ سۡ  كُنتُم إنِ ا  لمِِ�َ ُّ
 ]  ٨٤:  وي�س[ ﴾٨

“আর মুসা বলল, ‘েহ আমার কওম, েতামরা যিদ আ�াহর �িত 

ঈমান এেন থাক, তেব তারই উপর তাওয়া�ুল কর, যিদ েতামরা 

মুসিলম হেয় থাক”। P50F

51
P ইউসুফ আলাইিহস সালাম মুসিলম িহেসেব 

মৃতুয্ বরেণর জনয্ আ�াহ িনকট েদায়া কেরেছন। ইরশাদ হ: 
ۡ ٱ نَ مِ  تَِ� ءَاتيَۡ  قَدۡ  رَبِّ ﴿ َلَعَّمۡ  كِ مُلۡ ل   مِن تَِ� 

ۡ
 ٱ وِ�لِ تأَ

َ
ٰ َّسَ�ٰ ٱ فاَطِرَ  حَاديِثِ� ۡ�  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
نتَ  ضِ �ۡ�

َ
�ۡ ٱ ِ�  ۦوَِ�ِّ  أ ۡ�ِ  المِٗ مُسۡ  َّفَوَِ�  خِرَةِ� �ٱوَ  يَاُّ

َ
ِ  ِ� قۡ وَ�  ﴾١ لحِِ�َ �َّٰ ٱب

                                                           
50 সূরা বাকারা: (১৩৩) 
51 সূরা ইউনুস: (৮৪) 
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 ]  ١٠٠: سويف[

“েহ আমার রব, আপিন আমােক রাজ� দান কেরেছন এবং 

�ে�র িকছু বয্াখয্ া িশিখেয়েছন। েহ আসমানসমূহ ও যমীেন   

��া, দুিনয়া ও আিখরােত আপিনই আমার অিভভাবক, আমােক 

মুসিলম অব�ায় মৃতুয্ িদন এবং েনককারেদর সােথ আমােক যু�

করু”। P51F

52
P ঈসা আলাইিহস সালােমর সাথীগণ  িনেজেদর 

ইসলােমর উপর ঈ সা আলাইিহস সালামেক সাক্ষী বািন েয়েছন

ইরশাদ হে�: 
﴿ ٓ َّ  َّمَلَا سَحَ


نصَاريِٓ  مَنۡ  قاَلَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ هُمُ مِنۡ  عِيَ�ٰ  

َ
ِۖ ٱ إَِ�  أ ُّ�ِراَونَ �َۡ ٱ قاَلَ  َّ  

نصَارُ  نُ َ�ۡ 
َ
ِ ٱ أ َّنَماَا َّ   ِ ِ ٱب َنَ�ِاّ هَدۡ شۡ ٱوَ  َّ


  ]  ٥٢: معران ال[ ﴾٥ لمُِونَ مُسۡ  

“অতঃপর যখন ঈ সা তােদর পক্ ষ হেত কুফির উপ   ল করল, 

তখন বলল: ‘েক আ�াহর জনয্  আমার সাহা যয্কারী হ ’? 

হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আ�াহর সাহাযয্কারী। আমরা আ�াহর

�িত ঈ মান এেনিছ। আর তুিম সাক্ষী থাক   , িন�য় আমরা 

মুসিলম”।P52F

53 

আমরা ে দখিছ সকল নবী ও রাসূলগণ ই সলাম ধেমর্র অনুসারী

িছেলন এবং তারা �ীয় কওমেক তার িদেক আ�ান করেতন, 

যার অথর্ আ�াহর িনকট আ�সমপর্ণ কর এবং সকল     ইবাদত

                                                           
52 সূরা ইউসুফ: (১০১) 
53 সূরা আেল-ইমরান: (৫২) 
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একিন�ভােব তােক উৎসগর্  কর। অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ  

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর নািযলকৃত দীেনর নাম হয় ইসলাম 

এবং তার অনুসারীেদর নাম হয় মুসিলম। তােদর এ নামকরণ 

কেরেছন ইবরািহম আলাইিহস সালাম। আ�াহ তাআলা বেলন: 

ْ وََ�ٰ ﴿ ِ ٱ ِ�  هِدُوا َّقَ  َّ   ِ ٰ جۡ ٱ هُوَ  ۚۦ جِهَادهِ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ  جَعَلَ  وَمَا ُ�مۡ تَبٮَ
َّلِّةَ  حَرَجٖ�  مِنۡ  �يُِ�مۡ  

َ
ٰ إبِۡ  أ ٰ  هُوَ  هيِمَۚ َ� َّمَٮ ۡ ٱ ُ�مُ  :  حلج[ ﴾٧ لُ َ�بۡ  مِن لمِِ�َ مُسۡ ل

٧٨  [ 

“আর ে তামরা আ�াহর পেথ িজহাদ কর ে যভােব িজহাদ করা 

উিচৎ। িতিন ে তামােদরেক মেনানীত কেরেছন। দীেনর বয্াপাের

িতিন ে তামােদর উপর ে কান কেঠারতা আেরাপ কেরনিন। এটা 

েতামােদর িপতা ই বরািহেমর দীন। িতিনই ে তামােদর নাম 

েরেখেছন ‘মুসিলম’ পূেবর”।P53F

54
P আ�াহ তাআলা এ দীন বয্তীত

েকান দীন �হণ করেবন না। ইরশাদ হে�:      

 ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَهُوَ  هُ مِنۡ  بَلَ ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ يبَۡ  وَمَن﴿
 ]  ٨٥: معران ال[ ﴾٨

“আর ে য ই সলাম ছাড়া অনয্  েকান দীন চা  , তেব তার কাছ 

েথেক তা কখেনা � হণ  করা হেব না এবং ে স আিখরােত 

ক্ষিত��েদর অ�ভুর্�    ”।P54F

55
P আ�াহ তাআলা আমােদর জনয্

                                                           
54 সূরা হজ: (৭৮) 
55 সূরা আেল-ইমরান: (৮৫) 
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ইসলামেক পছ� কেরেছন এবং আমােদর জনয্ আমােদর দীনেক

পূণর্ কের িদেয়েছন। ইরশাদ হে: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

ۚ ديِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ  ]  ٣: دة ملائ[ ﴾٣ ا

“আজ আিম েতামােদর জনয েতামােদর দীনেক পূণর্ করলাম এবং

েতামােদর উপর আমার িনআমত স�ূণর্ করলাম এবং েতামােদর

জনয্  দীন িহেসেব পছ� করলাম     ইসলামে”।P55F

56
P আ�াহ যােক 

িহদােয়ত ে দয়ার ই �া কেরন ই সলােমর জনয্  তার অ�র খুেল 

েদন। ইরশাদ হে�: 
ُ ٱ يرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َّ

َ
 ]  ١٢٥: الااعنم[ ﴾١ مِ� َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥهُ رَ صَدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥدِيهَُ َ�هۡ  أ

“সুতরাং যােক আ�াহ িহদায়াত করেত চান, ইসলােমর জনয্ তার

বুক উ�ু� কের েদন”।P56F

57
P আ�াহ তাআলা মুসিলম না হেয় মৃতুয্

বরণ করেত িনেষধ কেরেছন। ইরশাদ হে�: 
﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ َّقُوا َّقَ  َّ   ِ َنُ�وُمّ  وََ�  ۦهِ ُ�قَات   َّ � نتُم ِ

َ
سۡ  وَأ  لمُِونَ ُّ

 ]  ١٠٢: معران ال[ ﴾١

“েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহেক ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর 

েতামরা মুসিলম হওয়া ছাড়া মারা ে যও না”। P57F

58
P  আিম মুসিলম, 

                                                           
56 সূরা মােয়দাহ: (৩) 
57 সূরা আনআম: (১২৫) 
58 সূরা আেল-ইমরান: (১০২) 
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আমার আ�সমপর্ণ আ�াহর সমীেপ, তার সকল িবধান ে মেন 

িনলাম, এ ছাড়া িবধমর্ সকল িবধান, উৎসব ও ইবাদত �তয্াখয্া

করলাম। আমার সকল ইবাদত একমা�  আ�াহ তাআলার জনয্

উৎসগর্। ইরশাদ হে: 

ِ  وَمَمَاِ�  يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  َِنّ  قلُۡ ﴿ ّ  ۖۥ َ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  َِ
 ٰ مِرۡ  لكَِ وَ�َِ�

ُ
۠  تُ أ ناَ

َ
َّوَلُ  وَ�


ۡ ٱ   ]  ١٦٣  ،١٦٢: الااعنم[ ﴾١ لمِِ�َ مُسۡ ل

“বল, ‘িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও 

আমার মৃতুয্  আ�াহর জন , িযিন সকল সৃি�র রব। তার ে কান 

শরীক েনই এবং আমােক এরই িনেদর্শ �দান করা হেয়েছ। আর

আিম মুসিলমেদর মেধয্ �থ”। P58F

59 

মুসিলম ভাই, পৃিথবীেত দু’�কার দীন রেয়েছ: (ক). মানব রিচত 

দীন (খ). আসমানী বা ওহী িনভর্র দী। (ক). মানব রিচত দীন 

েযমন িহ�ু, েবৗ� ও অি�পূজক ই তয্াি। (খ). আসমানী দীন 

েযমন ই হুি, খৃ�ান ও ই সলাম। মানব জািতর িহদােয়ত ও 

কলয্ােণর জনয্ আ�াহ তাআলসকল নবী ও রাসূলেক এ দীনসহ 

ে�রণ  কেরেছন। ই হুি-খৃ�ানেদর দীন আজ িবকৃত, রিহত ও 

মানব রিচত দীেনর নয্ায় �তয্াখয। আ�াহর িনকট তার ে কান 

মূলয্  েনই। আ�াহ আমােদরেক সেবর্া�ম দ, সেবর্া�ম কুরআন

এবং সবর্ে�� নবী ও রাসূল দান কেরেছন। আসুন আমরা দীন
                                                           
59 সূরা আনআম: (১৬২-১৬৩) 
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ইসলাম ও নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর   আদশর্েক

আঁকেড় ধির, পিরপূণর্রূেপ ইসলােম �েবশ কির এবং কােফ    

মুশিরকেদর স� তয্াগ কি, তােদর কৃি�-কালচার পিরহার কির। 

আ�াহ আমােদরেক তার িনকট আ�সমপর্ণকারী ও একিন�ভােব

সকল ইবাদত উৎসগর্কারী িহেসেব কবুল করু আমীন। 

সমা� 





নববর্ষ উদযাপন করার বিধান

[ বাংলা – Bengali – بنغالي ]

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

2013 - 1434




حكم الاحتفال برأس السنة

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذير أحمد

2013 - 1434




নববর্ষ উদযাপন করার বিধান

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম দীনের অনুসারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহর উপর, যিনি আমাদেরকে কল্যাণকর সকল পথ বাতলে দিয়েছেন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সতর্ক করেছেন। আরো সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর, যারা তার আনীত দীন ও আদর্শকে যথাযথভাবে পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের সুন্দরভাবে অনুসরণ করবে সবার উপর। অতঃপর: 

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

«بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»

“তোমরা অন্ধকার রাতের ঘনঘটার ন্যায় ফেতনার পূর্বে দ্রুত আমল কর, [যখন] ব্যক্তি ভোর করবে মুমিন অবস্থায়, সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়; অথবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায়, ভোর করবে কাফির অবস্থায়। মানুষ তার দীনকে বিক্রি করে দিবে দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ে”।
 আমরা বর্তমান ফেতনার সে অন্ধকারে বাস করছি, আমাদের চারপাশে ঘোর অন্ধকার: মূর্খতার অন্ধকার, কুসংস্কারের অন্ধকার, বিদআতের অন্ধকার, শিরকের অন্ধকার, সঠিক পথ খুজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে ইহুদি-খৃস্টান ও কাফেরদের সংস্কৃতি আমাদের ঘ্রাস করে রেখেছে। আমরা তাতে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছি। নিজেদের দীন ও আদর্শের পরিবর্তে তাদের কালচার ও আবিষ্কৃত উপলক্ষে মেতে আছি। উম্মতের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার আশঙ্কা করেছেন এবং যার থেকে তিনি উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছেন। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ».

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের রাস্তা অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে; তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে ঢুকে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে; আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি ও খৃস্টান? তিনি বললেন: তবে কে”?
 ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও গুঁইসাপের গর্তের উদাহরণ পেশ করার অর্থ কঠিনভাবে তাদের অনুসরণ করা। এ অনুসরণ অর্থ কুফরি নয়, বরং পাপাচার ও ইসলামের বিরোধিতায় তাদের অনুকরণ করা উদ্দেশ্য। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মুজিজা, তিনি যার সংবাদ দিয়েছেন আমরা তা চাক্ষুষ দেখছি”।


ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমাদের পূর্ববর্তী কিতাবিদের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ শরিয়তে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পর্কে সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সংবাদ দেয়ার অর্থ আমাদেরকে তাদের কথা ও কর্মের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা। কোন মুমিনের উদ্দেশ্য এতে ভালো হলেও বাহ্যিকভাবে তাদের মিল প্রকৃত অর্থে তাদের কর্ম হিসেবে গণ্য হবে”।
 

মুনাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মুজিজা। আজ তার উম্মতের বড় এক গোষ্ঠী কৃষ্টি-কালচার, যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধ ইত্যাদির নীতিতে পারস্যের অনুসরণ করছে। আবার ইহুদি-খৃস্টানদের আনুগত্য করছে মসজিদ সজ্জিত করা, কবরকে অধিক সম্মান করা, যার ফলে মূর্খরা তার ইবাদতে মগ্ন হয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করা, দুর্বলদের শাস্তি দেয়া ও সবলদের ক্ষমা করা, জুমার দিন কর্ম ত্যাগ করে ছুটি কাটানো ইত্যাদি বিষয়ে”।


এ যুগে তাদের অন্ধানুকরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে পার্থিব শৌর্য-বীর্য ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে তারা রীতিমত অনেক মুসলিমের জন্য ফেতনায় পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ঘরে ঘরে নিমিষে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের আচার-অনুষ্ঠান। তারা যাই করে মুসলিমের একাংশ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের উৎসব, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করে, তাতে যোগ দেয় ও আনন্দ করে। কি নববর্ষ, কি মৃত্যু বার্ষিকী, কি জন্ম বার্ষিকী, কি বিবাহ বার্ষিকী, কি বাবা দিবস, কি মা দিবস, কোন কিছুতেই কুণ্ঠাবোধ নেই। তারা করছে তাই আমরা করছি। ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ ও কুফর-শিরক ভেবে দেখার ফুরসত নেই। তারা দীন থেকে দূরে সরে গেছে, ভুলে গেছে ইসলামী আদর্শ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত”।
 এতো কঠোর হুশিয়ারি সত্বেও মুসলিম তাদের অনুসরণে ঘটা করে প্রতিবছর “থার্টিফাস্ট” উদযাপন করে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»

“তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, কিন্তু ইহুদিদের সাথে মিল রেখ না”।
 ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى»

“তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, মুছ ছোট কর ও দাঁড়ি লম্বা কর”।
 ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও সকল আলেম একমত যে, মুশরিকদের বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না”।
 কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কোন কওমের সাথে সামঞ্জস্য রাখল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত”।
 এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ হাদিসের সর্বনিম্ন দাবি তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম, যদিও হাদিসের বাহ্যিক অর্থের দাবি কুফরি”।
 ইব্‌নুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এর রহস্য বাহ্যিক সাদৃশ্য মানুষকে নিয়ত ও আমলের সাদৃশ্যের দিকে ধাবিত করে”।
 তিনি আরো বলেন: “কিতাবি ও অন্য কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে একাধিক জায়গায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কারণ বাহ্যিক সামঞ্জস্য আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের দিকে ধাবিত করে, যখন আদর্শের সাথে আদর্শ মিলে যায়, তখন অন্তরের সাথে অন্তর মিলে যায়”।
 সানআনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ হাদিস প্রমাণ করে যে ব্যক্তি ফাসেক অথবা কাফের অথবা বিদআতির সাথে পোশাক অথবা যানবাহন অথবা কোন বিষয়ে মিল রাখল, যা তাদের নিদর্শন, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ফকিহগণ বলেছেন: কেউ যদি কাফেরদের সাথে মিল রেখে তাদের মত হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলে সে কাফের। আর এ বিশ্বাস পোষণ না করলে তারা ইখতিলাফ করেছেন। কেউ বলেছেন: কাফের, হাদিসের বাহ্যিক দাবি তাই। কেউ বলেছেন: কাফের বলা হবে না, বরং তাকে শাস্তি দেয়া হবে”।


নববর্ষ উদযাপন করা হারাম

বাংলা নববর্ষ ‘পহেলা বৈশাখ’, ইংরেজি নববর্ষ ‘থার্টিফাস্ট’ কিংবা হিজরি নববর্ষ পালন করা হারাম। ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “কোন মুসলিমের সুযোগ নেই কাফেরদের সামঞ্জস্য গ্রহণ করা, না তাদের ধর্মীয় উৎসবে, না মৌসুমি উৎসবে, না তাদের কোন ইবাদতে। কারণ আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে সর্বশেষ নবী দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যাকে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দীন দেয়া হয়েছে। যদি মূসা ইব্‌ন ইমরান জীবিত থাকত, যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছে; কিংবা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম জীবিত থাকত, যার উপর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে; তারাও ইসলামের অনুসারী হত। তারাসহ সকল নবী থাকলেও কারো পক্ষে পরিপূর্ণ ও সম্মানিত শরিয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। অতএব মহান নবীর আদর্শ ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব এমন জাতির অনুসরণ করা, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট, মানুষকে পথ ভ্রষ্টকারী ও সঠিক দীন থেকে বিচ্যুত। তারা বিকৃতি, পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যা করে আসমানি ওহির কোন বৈশিষ্ট্য তাদের দীনে অবশিষ্ট রাখেনি। দ্বিতীয়ত তাদের ধর্ম রহিত, রহিত ধর্মের অনুসরণ করা হারাম, তার উপর যত আমল করা হোক আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। তাদের ধর্ম ও মানব রচিত ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের সন্ধান দান করেন”।


প্রিয় পাঠক, নববর্ষ উদযাপন করে আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি না। তারা অভিশপ্ত ও গোমরাহ। এসব তাদের বানানো উৎসব, কুসংস্কার ও পাপ কম। ইহুদিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ وَرَٰعِنَا لَيَّۢا بِأَلۡسِنَتِهِمۡ وَطَعۡنٗا فِي ٱلدِّينِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡنَا لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَقۡوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا ٤٦﴾ [النساء : ٤٦]  

“ইহুদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, ‘আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম’। আর তুমি শোন না শোনার মত, তারা নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে এবং দীনের প্রতি খোঁচা মেরে বলে, ‘রাইনা’।
 আর তারা যদি বলত, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং তুমি শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ’ তাহলে এটি হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও যথার্থ। কিন্তু তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে”।


খৃস্টানদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলে: 

﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَسَوۡفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ١٤﴾ [المائ‍دة: ١٤]  

“আর যারা বলে, ‘আমরা নাসারা’, আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার একটি অংশ ভুলে গেছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উস্‌কে দিয়েছি এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করবেন”।


মুসলিম ভাই, আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অনুষ্ঠান পালন করি তার অধিকাংশ ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের তৈরি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমরা আকিকা ত্যাগ করে খাতনার সময় ঘটা করে অনুষ্ঠান করি। খাতনা করা সুন্নত, এতে কোন অনুষ্ঠান নেই, তাতে আমরা অনুষ্ঠান করি, এদিকে আকিকা দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, অথচ আমরা তাই ত্যাগ করছি। আমরা কি এতটাই নির্বোধ বনে গেলাম! আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরো বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রার্থনা করি, বাস্তবে আমরা যা ত্যাগ করছি, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও সুন্নত। কমপক্ষে সতেরো বার অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের রাস্তা থেকে পানাহ চাই, অথচ বাস্তবে আমরা তাদের অনুসরণ করছি, অর্থাৎ ইহুদি ও খৃস্টানদের পথ। এ কেমন বৈপরীত্য! আমাদের অবচেতনতা যেন পাগলামিকেও হারমানায়।

ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকরা মুসলিমের শত্রু

নববর্ষ উদযাপন করে আমরা যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি, তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের শত্রু। তারা কখনো আমাদের বন্ধু হবে না, যাবত আমরা আমাদের দীন ত্যাগ করে তাদের ধর্মের অনুসরণ না করি। তারা আমাদের দীন ও নবীকে নিয়ে উপহাস করে। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمۡ هُزُوٗا وَلَعِبٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٥٧﴾ [المائ‍دة: ٥٧]

“হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে ও কাফিরদেরকে। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক”।
 অন্যত্র ঘোষণা দিচ্ছেন, যে তাদের দিকে ধাবিত হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائ‍دة: ٥١]    

“হে মুমিনগণ, ইহুদি ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত দেন না”।
 অতএব তাদের ঈদ ও উৎসবে যোগ দেয়া, তাদের সমর্থন জানানো কিংবা কোন ধরণের সহায়তা করা নিজের দীনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।  

মুসলিমের ঈদ

প্রিয় পাঠক, আমাদেরকে ইসলামে স্বীকৃত উৎসব তথা ঈদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের ঈদ একটি ইবাদত, যার দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। এ ঈদের সংখ্যা তিনটি, চতুর্থ কোন ঈদ নেই। জুমা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 

«إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

“নিশ্চয় জুমার দিন ঈদের দিন, অতএব তোমাদের ঈদের দিনকে তোমরা সিয়ামের দিন বানিয়ো না, তবে তার পূর্বে কিংবা পরে যদি সিয়াম রাখ, তাহলে পার”।
 আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: " مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ " قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন তাদের দু’টি দিন ছিল, যেখানে তারা খেলা-ধুলা করত। তিনি বললেন: এ দু’টি দিন কি? তারা বলল: আমরা এতে জাহিলি যুগে খেলা-ধুলা করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দু’টি দিন দিয়েছেন: ঈদুল আদহা ও ঈদুল ফিতর”।
 ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ হাদিস প্রমাণ করে কাফেরদের উৎসব পালন করা হারাম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জাহিলি দুই ঈদের উপর বহাল রাখেননি। রীতি মোতাবেক তাতে খেলা-ধুলার অনুমতি দেননি। তিনি বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এর দাবি পূর্বের আমল ত্যাগ করা। কারণ বদল করার পর উভয় বস্তুকে জমা করা যায় না। বদল শব্দের অর্থ একটি ত্যাগ করে অপরটি গ্রহণ করা”।
 অতএব কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের উৎসব পালন করা, যেমন নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসবসমূহ।

রাহমানের বান্দারা মুশরিকদের উৎসবে যোগ দেয় না:

সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি রহমানের বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। তাদের একটি বিশেষ গুণ, তারা কখনো কাফেরদের উৎসবে যোগ দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢﴾ [الفرقان: ٧٢]  

“আর যারা উৎসবে উপস্থিত হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়”।


তাবেয়ি মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ﴿ٱلزُّورَ ﴾ অর্থ খৃস্টানদের ঈদ
, মুজাহিদ, রাবি ইব্‌ন আনাস ও দাহহাক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বলেন: ﴿ٱلزُّورَ ﴾ অর্থ মুশরিকদের ঈদ। ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ﴿ٱلزُّورَ ﴾ অর্থ “জাহেলি যুগে প্রচলিত তাদের একটি খেলনা”। আমর ইব্‌ন মুররাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ﴿ٱلزُّورَ ﴾ অর্থ “রহমানের বান্দারা মুশরিকদের শিরকি কাজের দিকে ধাবিত হয় না এবং তাদের সাথে মিশে না”। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এসব বাণী নকল করে বলেন: তাবেয়িদের এ অর্থ এবং যারা বলেন: ﴿ٱلزُّورَ ﴾ অর্থ শিরক বা জাহেলি যুগের মূর্তি, বা অশ্লীল মেলা ও যাত্রা, বা গানবাদ্য ইত্যাদি অর্থে কোন বৈপরীত্য নেই, কারণ পূর্বসূরিরা এভাবে তাফসির করতেন। তারা শ্রোতার অবস্থা ও প্রয়োজনের খাতিরে এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতেন। আর যারা বলেন: لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ অর্থ “তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না”, তাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ তিনি لَا يَشۡهَدُونَ بـِٱلزُّورَ বলেননি। অর্থাৎ ب উপসর্গ যোগে বলেননি। আরবরা কোথাও উপস্থিত হলে বলে: شهدت كذا  আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছি, অর্থাৎ شهد ক্রিয়ার সাথে ب উপসর্গ যোগ করেন না। ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ»

“যুদ্ধে যে উপস্থিত হবে তার জন্যই গণিমত”।
 এভাবে তারা উপস্থিতির জন্য شهد ক্রিয়া ব্যবহার করেন ب উপসর্গ ব্যতীত। আর যখন কেউ বলে: شهدت بكذا  তার অর্থ আমি তার সংবাদ দিয়েছি। অতএব আরবদের ব্যবহার থেকেও প্রমাণ হয় ﴿لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ অর্থ “তারা কাফেরদের উৎসবে উপস্থিত হয় না, যদি ﴿ٱلزُّورَ ﴾ অর্থ “তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না” হত, তাহলে شهد ক্রিয়ার পর ب উপসর্গ যোগ হত, যেমন আরবদের রীতি। অতএব এখানে আল্লাহ কাফেরদের ঈদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন রহমানের বান্দারা সেখানে হাজির হয় না। যখন তাদের ঈদ ও উৎসবসমূহ দেখা ও সেখানে উপস্থিত হওয়া সমীচীন নয়, তখন তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা ও একাত্মতা পোষণ করা কত বড় জঘন্য অপরাধ সহজে অনুমেয়”।
 

ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ অর্থ “তারা কাফেরদের উৎসবে উপস্থিত হয় না” স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। এ জন্য হয়তো আল্লাহ পরবর্তীতে বলেছেন: وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا “এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়”।
 অর্থাৎ তারা সেখানে উপস্থিত হয় না, যদি কখনো ঘটনাক্রমে তার পাশ দিয়ে যেতে হয়, তারা চলে যায়, কিন্তু তার কোন বিষয় দ্বারা নিজেদেরকে কলুষিত করে না। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন: مَرُّواْ كِرَامٗا সম্মানের সাথে চলে যায়। একদা ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু গানবাদ্যের পাশ দিয়ে সেগুলোকে উপেক্ষা করে অতিক্রম করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

 «لقد أصبح ابن مسعود، وأمسى كريمًا». 

“ইব্‌ন মাসউদ সকাল ও সন্ধ্যা করেছে সম্মানের সাথে”। অতঃপর তাবেয়ি ইবরাহিম ইব্‌ন মায়সারাহ রাহিমাহুল্লাহ তিলাওয়াত করেন: وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا [এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়]”।


কাফেরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা নিফাকি:

কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদের কাজ ও কর্মে সমর্থন বা সহায়তা দেয়া, সেখানে উপস্থিত হওয়া, তাদের থেকে লাভের আশায় হোক কিংবা ভয়ে হোক নেফাকের আলামত। মদিনার যেসব মুনাফিকরা মুসলিমদের বিপর্যয় আশঙ্কা করে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বন্ধুত্ব নিয়ে ইহুদি ও মক্কার কাফেরদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করেছিল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন:      

﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ٥٢﴾ [المائدة: ٥٢]  

“সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে: ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে’। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তার পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে”।
 ইব্‌ন কাসির রহ. বলেন: مَّرَضٞ  অর্থ সন্দেহ, দ্বিধা ও নিফাক। يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ অর্থ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মহব্বত ও বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে দ্রুত ছুটে যায়।
 সন্দেহ নেই তাদের উৎসব পালন করা মানে তাদের সাথে বন্ধুত্বের বিনিময় করা, যা নেফাকের নিদর্শন, কোন মুসলিমের পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়।

শুভ নববর্ষ বলা:

আমরা চিন্তা করেছি কিংবা ভেবে দেখেছি যে, নববর্ষের শুরুতে যখন বলি, যাকেই বলি: “শুভ নববর্ষ”, কিংবা “হ্যাপি নিউ ইয়ার”? কার অনুসরণ করছি, কাকে বলছি ও কি বলছি? নিশ্চয় আমরা চিন্তা করিনি, চিন্তা করলে কখনো আমাদের বিবেক সায় দিত না কুফরি কথার পক্ষে, কিংবা তাদের শুভেচ্ছা জানানোর প্রতি, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেছে স্বয়ং আল্লাহ, কখনো বলেছে আল্লাহর পুত্র, কখনো বলেছে তিনজনের তৃতীয় সত্বা। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ ٱللَّهِۖ ذَٰلِكَ قَوۡلُهُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡۖ يُضَٰهِ‍ُٔونَ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٣٠﴾ [التوبة: ٣٠]  

“আর ইহুদিরা বলে, ‘উজাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, ‘মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে”?
 অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖۘ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ وَإِن لَّمۡ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣﴾ [المائ‍دة: ٧٣]  

“অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন’। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে”।
 অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ ٧٢﴾ [المائ‍دة: ٧٢]   

“অবশ্যই তারা কুফরি করেছে, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ হলেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ’।
 অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো এ কথা বলেননি। তার কথা আল্লাহ নকল করেছেন এভাবে:

﴿وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائ‍دة: ٧٢]  

“আর মাসীহ বলেছে, ‘হে বনি ইসারাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর’। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই”।
 

তাদের কুফরি কথার কারণে আসামন, যমীন ও পাহাড়সমূহে কম্পন সৃষ্টি হয়, তারা ভীত হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ٩٠ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ٩١ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢﴾ [مريم: ٩٠،  ٩٢]  

“এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কারণ তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়”।


যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে ও তার গোস্বার পাত্রে পরিণত হয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, আমরা কিভাবে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, কিভাবে তাদের অনুসরণ করি এবং বলি নববর্ষের শুভেচ্ছা! ইব্‌নুল কায়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “তাদেরকে তাদের কুফরি উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সবার নিকট হারাম, যেমন বলা: “তোমার উৎসব সফল হোক”, “শুভ বড় দিন” অথবা এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ, যা বর্তমান আমরা শুনতে পাই। এভাবে শুভেচ্ছা জানানোর ফলে যদিও সে কাফের হয় না, কিন্তু তার এ কর্ম হারাম কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রকারান্তরে এভাবে সে ক্রুশকে সেজদার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে! এ জাতীয় শুভেচ্ছা মদ্যপ, হত্যাকারী ও ব্যভিচারীকে শুভেচ্ছার জানানোর চেয়ে মারাত্মক। অথচ যে কবিরা গুনাহের জন্য শুভেচ্ছা জানাল, সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি ও গোস্বার জন্য প্রস্তুত করল”।


প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য বৈধ নয় ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের শুভেচ্ছা জানানো, তাদেরকে কার্ড উপহার দেয়া, বা তাদের উৎসবে কল্যাণ কামনা করা। 

তারা ফিলিস্তিনের বুকে আপনার ভাইকে হত্যা করছে, ইহুদিদের মদদ দিচ্ছে এবং দেশে দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আফসোস, ধোঁকায় লিপ্ত কতক মুসলিম তবুও তাদের শুভেচ্ছা জানায়! এরূপ কখনো ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় তাদের উপহার গ্রহণ করা, বরং তাদের মুখের উপর তা ফেরত দেয়াই শ্রেয়। 

তাদের উৎসব ও কুফরিতে ব্যবহৃত বস্তুসমূহ বিক্রি করা, তৈরি করা ও বাজারজাত করা নিষেধ। তাদের ইবাদত ও ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, হল রোম, হোটেল ও মাঠ ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এমন কোন বস্তু বিক্রি করা বৈধ নয়, যার দ্বারা তারা ধর্মীয় উৎসব পালনে উপকৃত হয়”। অর্থাৎ তাদের নিকট এমন বস্তু বিক্রি করা যাবে না, যার দ্বারা কুফরি, গোমরাহি ও বাতিল ধর্মের উৎসব পালনে সক্ষম হয়। এসব পণ্য থেকে উপার্জিত মুনাফা হারাম। আর যে শরীর হারাম বস্তু দ্বারা সৃষ্ট তার জন্য জাহান্নাম শ্রেয়।

নববর্ষ ও আমাদের সতর্কতা:

আমরা বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় নববর্ষের দিনকে গণ্য করব। এতে কোন ধরণের অনুষ্ঠান করব না ও তাতে অংশ নেব না। আমাদের সন্তানদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখব, যেন তারা বিজাতীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ না করে। ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

“তোমরা সবাই জিম্মাদার এবং তোমাদের সবাইকে তার জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমির জিম্মাদার, অনুরূপ ব্যক্তি তার পরিবারে জিম্মাদার। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের জিম্মাদার। অতএব তোমরা সবাই জিম্মাদার এবং সবাইকে তার জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে”।
 অতএব যার অধীনে যারা রয়েছে তাদের দেখা-শুনা করা, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের পথ বাতলানো এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা তার দায়িত্ব। যে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তার জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান, আর যে নিজ দায়িত্বে অবহেলা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নববর্ষ কিংবা এ জাতীয় উৎসবে আমরা মুসলিম অমুসলিম কারো সাথে উপহার আদান-প্রদান করব না, বিশেষ করে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন ও ইংরেজি নববর্ষে। আমরা এতে ছুটি কাটাব না, না স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করব। এ দিনের সংস্কৃতি হিসেবে কারো যোগাযোগ করব না।

প্রিয় পাঠক, সন্তান কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের আবদার রক্ষার্থে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের উৎসব উদযাপন করা যাবে না। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যদি কেউ বলে: আমরা এগুলো ছোট বাচ্চা ও নারীদের জন্য করি, তাকে বলা হবে: সবচেয়ে হতভাগা সে ব্যক্তি যে আল্লাহর গোস্বার বস্তু দ্বারা পরিবার ও সন্তানকে সন্তুষ্ট করে। অতঃপর তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«مَنْ تَنَافَى أَرْضَ الأَعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرِجَانِهِمْ حُشِرَ مَعَهُمْ»

“যে অনারব দেশ বিচরণ করে, অতঃপর তাদের নওরোজ ও মেহেরজান উৎযান করে, তাদের সাথে তাকে উঠানো হবে”।
 তার এ কথার দাবি এসব কর্ম কবিরা গুনা এবং এ জাতীয় অল্প অপরাধ অধিক অপরাধের দিকে ধাবিত করে। তাই মুসলিমের কর্তব্য এ জাতীয় কর্মের পথ একেবারে বন্ধ করা এবং পরিবার ও সন্তানের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। বিদআত থেকে বিরত থাকা ইবাদত। কেউ বলবেন না: এর দ্বারা বাচ্চাদের আনন্দ দেই! আপনি কি বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য আল্লাহর গোস্বা ও শয়তানের সন্তুষ্টির বস্তু ব্যতীত কিছু পেলেন না! এগুলো কুফরির আলামত ও সীমালঙ্ঘন বৈ কিছু নয়?! আপনি খারাপ অভিভাবক, বস্তুত আপনি গড়ে উঠেছেন এভাবে”।
  

মুসলিম ভাই, আসুন কাফেরদের অনুসরণ ত্যাগ করে আমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করি। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨﴾ [البقرة: ٢٠٨]  

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু”।


অভিধানে ইসলাম শব্দের অর্থ দু’টি: (ক). আত্মসমর্পণ করা ও আনুগত্য স্বীকার করা। (খ). আল্লাহর জন্য ইবাদত একনিষ্ঠ করা। প্রথম অর্থের সমর্থনে আল্লাহ তাআলার বাণী: 

﴿أَفَغَيۡرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبۡغُونَ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ٨٣﴾ [ال عمران: ٨٣]  

“তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তারই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে”।
 আরো ইরশাদ হচ্ছে:

﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ١٠٣﴾ [الصافات : ١٠٣]  

“অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে কাত করে শুইয়ে দিল”।
 এ দুই আয়াতে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা।

দ্বিতীয় অর্থ সমর্থনে আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٢٢﴾ [لقمان: ٢٢]  

“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে”।
 আরো ইরশাদ হচ্ছে:

﴿وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٣٠ إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١﴾ [البقرة: ١٣٠،  ١٣١]  

“আর যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহিমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? আর অবশ্যই আমি তাকে দুনিয়াতে বেছে নিয়েছি এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যখন তার রব তাকে বললেন: ‘তুমি আত্মসমর্পণ কর’। সে বলল, ‘আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম’।
 এ দুই আয়াতে ইসলামের অর্থ শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহর জন্য সকল প্রকার ইবাদত উৎসর্গ করা। তাই মুসলিম হতে হলে আমাদের দু’টি কাজ করতে হবে: এক. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। দুই. সকল প্রকার ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাকে উৎসর্গ করা। মাখলুকের নিকট প্রেরিত আল্লাহর সকল রেসালাতের শিক্ষা এটাই ছিল। এ ইসলাম আল্লাহর একমাত্র দীন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ١٩﴾ [ال عمران: ١٩]  

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম”।
 নুহ আলাইহিস সালাম তার কওমকে বলছেন:

﴿فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٧٢﴾ [يونس : ٧٢]  

“অতঃপর তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার”।
 ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে:

﴿مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٦٧﴾ [ال عمران: ٦٧]  

“ইবরাহিম ইহুদি ছিল না, নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না”।
 কাবা নির্মাণের সময় ইবরাহিম ও ইসমাঈল নিজেদের ও সন্তানের জন্য মুসলিম হওয়ার দোয়া করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨﴾ [البقرة: ١٢٨]  

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।
 ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় তার সন্তানেরা তাকে মুসলিম হিসেবে বেচে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٣﴾ [البقرة: ١٣٣]  

“নাকি তোমরা সাক্ষী ছিলে, যখন ইয়াকূবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, ‘আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, ‘আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তারই অনুগত”।
 মুসা আলাইহিস সালাম মুসলিম হওয়ার শর্তে তার কওমকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ٨٤﴾ [يونس : ٨٤]  

“আর মুসা বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক”।
 ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুসলিম হিসেবে মৃত্যু বরণের জন্য আল্লাহ নিকট দোয়া করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿رَبِّ قَدۡ ءَاتَيۡتَنِي مِنَ ٱلۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِي مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ١٠١﴾ [يوسف: ١٠٠]  

“হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন”।
 ঈসা আলাইহিস সালামের সাথীগণ নিজেদের ইসলামের উপর ঈসা আলাইহিস সালামকে সাক্ষী বানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٥٢﴾ [ال عمران: ٥٢]  

“অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরি উপলব্ধি করল, তখন বলল: ‘কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে’? হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম”।


আমরা দেখছি সকল নবী ও রাসূলগণ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তারা স্বীয় কওমকে তার দিকে আহ্বান করতেন, যার অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাকে উৎসর্গ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত দীনের নাম হয় ইসলাম এবং তার অনুসারীদের নাম হয় মুসলিম। তাদের এ নামকরণ করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ ٧٨﴾ [الحج : ٧٨]  

“আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে”।
 আল্লাহ তাআলা এ দীন ব্যতীত কোন দীন গ্রহণ করবেন না। ইরশাদ হচ্ছে:     

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]  

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”।
 আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ইসলামকে পছন্দ করেছেন এবং আমাদের জন্য আমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣﴾ [المائ‍دة: ٣]  

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে”।
 আল্লাহ যাকে হিদায়েত দেয়ার ইচ্ছা করেন ইসলামের জন্য তার অন্তর খুলে দেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ ١٢٥﴾ [الانعام: ١٢٥]  

“সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন”।
 আল্লাহ তাআলা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [ال عمران: ١٠٢]  

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না”।
  আমি মুসলিম, আমার আত্মসমর্পণ আল্লাহর সমীপে, তার সকল বিধান মেনে নিলাম, এ ছাড়া বিধর্মী সকল বিধান, উৎসব ও ইবাদত প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য উৎসর্গ। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢،  ١٦٣]  

“বল, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তার কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম”।


মুসলিম ভাই, পৃথিবীতে দু’প্রকার দীন রয়েছে: (ক). মানব রচিত দীন (খ). আসমানী বা ওহী নির্ভর দীন। (ক). মানব রচিত দীন যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি। (খ). আসমানী দীন যেমন ইহুদি, খৃস্টান ও ইসলাম। মানব জাতির হিদায়েত ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা সকল নবী ও রাসূলকে এ দীনসহ প্রেরণ করেছেন। ইহুদি-খৃস্টানদের দীন আজ বিকৃত, রহিত ও মানব রচিত দীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহর নিকট তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোত্তম দীন, সর্বোত্তম কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল দান করেছেন। আসুন আমরা দীন ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরি, পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করি এবং কাফের মুশরিকদের সঙ্গ ত্যাগ করি, তাদের কৃষ্টি-কালচার পরিহার করি। আল্লাহ আমাদেরকে তার নিকট আত্মসমর্পণকারী ও একনিষ্ঠভাবে সকল ইবাদত উৎসর্গকারী হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

সমাপ্ত

� মুসলিম: (১৭৩)



� বুখারি: (৩২২১), মুসলিম: (৪৮২৮),



� ইমাম নববি কর্তৃক “সহি মুসলিমের ব্যাখ্যা” গ্রন্থ: (১৬/১৮৯)



� আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: (২/১৪২)



� ফায়দুল কাদির: (৫/২৬২)



� আবু দাউদ: (৩৫১৪)



� তিরমিজি: (১৬৭১), আহমদ: (১৩৬১), ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আবু হুরায়রার হাদিস সহি ও হাসান।



� মুসলিম: (৩৮৭)



� মাজমুউল ফতোয়া: (২৫/৩২৭)



� আবু দাউদ: (৩৫১৪), আহমদ: (৫১০৬), ইব্‌ন হিব্বান হাদিসটি সহি বলেছেন। ইব্‌ন তাইমিয়াহ রহ. বলেন: “এ সনদ জাইয়্যেদ”। অর্থাৎ সনদের রাবিগণ গ্রহণযোগ্য। ইকতিদাউস সিরাতুল মুস্তাকিম: (১/২৪০), হাফেজ ইব্‌ন হাজার রহ. বলেন: এ হাদিসটি আবু দাউদ সহি সনদে বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারি: (১১/৪৪৩)



� আলফুরু: (১/৩৪৮)



� ইলামুল মুয়াক্কিয়িন: (২/১০৭)



� ইগাসাতুল লাহফান



� সুবুলুস সালাম: (২০১৮)



� আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: (২/১৪২)



� আরবীতে ‘রাইনা’ শব্দের অর্থ ‘আমাদের তত্ত্বাবধান করুন’। ইহুদিরা শব্দটিকে বিকৃত করে উচ্চারণ করত, যা তাদের ভাষায় (হিব্রুতে) গালি হিসেবে ব্যবহৃত হত। 



� সূরা নিসা: (৪৬) 



� সূরা নিসা: (১৪)



� সূরা মায়েদা: (১৫৭)



� সূরা মায়েদা: (৫১)



� আহমদ: (৭৮২৫), সহি ইব্‌ন খুজাইমাহ: (২১৫৫), হাকেম: (১৬৩০), তিনি হাদিসটি সহি বলেছেন।



� আবু দাউদ: (১১৩৪), আহমদ: (১৩২১০), হাকেম: (১১২৪), তিনি বলেন: এ হাদিসটি সহি, মুসলিমের শর্ত মোতাবেক, তবে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেননি। ইব্‌ন হাজার রহ. বলেন: এ হাদিসটি আবু দাউদ ও নাসায়ি রহ. সহি সনদে বর্ণনা করেছেন। বুলুগুল মারাম: (৯৩), ফাতহুল বারি: (৩/১১৩)



� ফায়দুল কাদির: (৪/৫১১)



� সূরা ফুরকান: (৭২)



� খৃস্টানদের ধারণা মতে ঈসা আলাইহিস সালাম যে দিন বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করেছেন, সে দিন তারা ঈদ উৎযাপন করত। সে ঈদের কথা আল্লাহ এখানে বলেছেন।  



� সুনানে সায়িদ ইব্‌ন মানসুর: (২৭৯১)



� ইকতিদাউস সিরাতুল মুস্তাকিম: (১/৪২৬)



� সূরা ফুরকান: (৭২)



� ইব্‌ন কাসির: (৬/১৩১)



� সূরা মায়েদা: (৫২)



� তাফসির ইব্‌ন কাসির: (৩/১৩২)



� সূরা তওবা: (৩০)



� সূরা মায়েদা: (৭৩)



� সূরা মায়েদা: (৭২)



� সূরা মায়েদা: (৭২)



� সূরা মারইয়াম: (৯১-৯৩)



� আহকামু আহলিয যিম্মাহ।



� বুখারি: (৪৮২৬), মুসলিম: (৩৪১৪)



� ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহুর বাণী নকল করেছেন বায়হাকি রহ., ইব্‌ন তাইমিয়াহ রহ. তার সনদকে সহি বলেছেন।



� দেখুন: হাফেজ জাহাবি রহ. কর্তৃক রেসালাহ: تشبه الخسيس بأهل الخميس



� সূরা বাকারা: (২০৮)



� সূরা আলে-ইমরান: (৮৩)



� সূরা সাফফাত: (১০৩)



�  সূরা লুকমান: (২২)



� সূরা বাকারা: (১৩০-১৩১)



� সূরা আলে-ইমরান: (১৯)



� সূরা ইউনুস: (৭২)



� সূরা আলে-ইমরান: (৬৭)



� সূরা বাকারা: (১২৮)



� সূরা বাকারা: (১৩৩)



� সূরা ইউনুস: (৮৪)



� সূরা ইউসুফ: (১০১)



� সূরা আলে-ইমরান: (৫২)



� সূরা হজ: (৭৮)



� সূরা আলে-ইমরান: (৮৫)



� সূরা মায়েদাহ: (৩)



� সূরা আনআম: (১২৫)



� সূরা আলে-ইমরান: (১০২)



� সূরা আনআম: (১৬২-১৬৩)
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